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পশ্চিম বাংল! গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের নিরক্ষর বয়স্কদের বিদ্যাশিক্ষায় মান, 
প্রণালী ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে দীত্বামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি গড়েছিলেন । আমি 
সে কমিটির সভাপতি ছিলাম, এবং কষিটিয় সভ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন, 
শিক্ষাতত্বগ্র, দু-একজন ছিলেন নিরক্ষর বয়স্কশিক্ষার বিশেষজ্ঞ । অন্যতম 
গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এই কমিটির একজন উৎসাহী সভ্য 
চলেন আর শ্রযুক্ত নিখিলরগ্তন রার ছিলেন এই কমিটির সেক্রেটারী । 
কমিটির কাঁজ সুসম্পন্প করেই যে বয়স্কশিক্ষার আলোচনা তাঁদের মন থেকে 
মুছে যায় নি, এই ছে)ট পুর্শথখানি তাব প্রমাণ! এই পু*থিতে নিরক্ষর বাঁ 
কেবলমাঙ সাক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার গুটিকয়েক মূলকথার পরিফার আলোচনা 
মাছে । বর্তমান ভারতবর্ষের সব প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার বয়স্ক শিক্ষার 
কাছে ভাত দিচ্ছেন। কিন্তু এ শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতরাং উপায় ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
কন্তুপক্ষমঞলে অনেক তুল ধারণা ও অপরিপন্ক মতের অভাব নেই । ভারতবর্ষ 
নথন পূর্ণবয়স্ক মাত্রের ভে ভাটা্গারে আধুনিক ডেমক্রেসি হতে চলেছে, 
[য্শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নাগরিকের কর্তব্য ও 'অধিকার সম্বন্ধে 
শক্ষা দেওয়--এ মত বেশ চলতি হয়েছে । অর্থাৎ মান্ধযকে মানুষ হিসাবে 
না৷ দেখে ভোটার হিসাবে দেখতে হবে। এই পু*থির ৭৭-৭৮ পষ্ঠায় গ্রন্থকার 
বগ্যা অশিক্ষিত নাগাঁরকের পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে অবস্থা সম্ন্ধে অধ্যাপক 
'জাডের ষে কথাগুলি তূলে আলোচন! করেছেন পলিটিশ্টানদের তা বিবেচন! 
চরার সময় হয়েছে। বশ্ঙ্কনিক্ষার বিষয়বস্ত সম্বন্ধে একটা মতে অনেকে 
বশ্বা্ী, বাদের কথা গ্রন্থকার এ বই এর ৭৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন। “কেহ কেহ 
(লেন যে বয়স্কের সকলেই পাংসারিক লোক, _হ্ুতরাং তাহাদিগকে এমন 
কছু শিখান উচিত' যাহাতে তাহাদের আর্ধিক অবস্থার উন্নতিসাধন হইতে 
পারে। অর্থাৎ কৃষককে কৃষিবিষ্যা, ধীবরকে মত্ম্যবিদ্যা ও তত্কবায়কে 


1%৬ 


বয়নবিদ্া শিখানই উচিত ।” এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন,__“কৃষিবিদ্কা 
মৎন্যবিদ্যাঃ বয়নবি্1 প্রভৃতি নানাবিধ কারিগরি বিচ্যার অনুশীলন অনাবস্টক 
তাহা কেহই বলিবে না। কিন্তু জনশিক্ষা বা পরবর্তী শিক্ষায় কারিগরি 
শিক্ষার প্রবর্তন না করিলেও ক্ষতি নাই-_ইহাঁর "অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাক 
ডেনমার্কের পিপ.লস্‌ হাইক্কলগুলির প্রোগ্রামে .” ডেনমার্কের এই জনশিক্ষার 
একটু বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের ৪৫ --৪৯ পৃষ্ঠায় দেওয়। হয়েছে সেই বিবরণে 
অত্যুৎসাঁনী প্র্যাকৃটিকাল লোকদ্দের বোঁজ। চোখ কিছু খুলতেও পারে। 
আমাদের দেশের নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষার কথা যার ভাবেন এই 
পুথি পড়ে তাঁরা উপকৃত হবেন। আশা করি বয়গ্কশিক্ষায় গ্রন্থকারছয়ের 
“উৎসাহ বহাল থাকবে। এবং তাদের চিস্তা ও কাজ সে শিক্ষা প্রচারের 
চেষ্টাকে সাহায্য করবে। নিরক্ষর জনসাধারণের বিদ্যাশিক্ষা আমাদের দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঞখ্খণ। সে খণ শোধ না করলে দেশের কোনও 


মজল নাই। 


আষাঢ়, ১৩৫৬ । | 


১২৫, বাসবিহারী এভেনিউ, কদিকাতা। 


অতুলচজ্দ গপ্ু 


গ্রন্থকারের নিবেদন 





১৯৪৮ সনে শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে গভর্ণমেপ্ট যে 
প্রাদেশিক বয়স্কশিক্ষা কমিটি নিযুক্ত করেন আমরা দুজনেই সেই কমিটির সভ্য 
ছিলাম এবং সেই হিসাবে বৎসরাধিককাল বয়ক্কশিক্ষার সমস্যা বিষয়ে নানাক্পপ 
চিন্তা ও আলাপ-আলোচন1 করিবার প্রভূত সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। 
পরে আবার গভর্ণমেণ্ট যখন বয়স্কশিক্ষা পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিয়া উহ্থাকে 
কাধ্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখনও আমর! অতি প্রত্যক্ষভাবে 
তৎসংক্রান্ত গ্রত্যেকটি কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। 

বাংলা ভাষায় বয়স্কশিক্ষা বা জনশিক্ষা সহন্ধীয় পুস্তক বিশেষ কিছু নাই 
বলিলেও চলে। ব্যাপকভাবে জনশিক্ষা আন্দোলন প্রবর্তিত করিতে গিয়া 
গ্রথমে যে অন্থুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা! হইতেছে এই বিষয়ে পুম্তকের 
একান্ত অভাব। বয়স্কশিক্ষ। কেন্দ্রের কন্মী বা শিক্ষক কি গ্রণালীতে বয়স্কদিগকে 
শিক্ষা দিবেন সে সম্বন্ধে তাহাকে কোন নির্দেশ ব! ট্রেনিং না দিলে তাহার 
পক্ষে কাজটি যে কতদূর জটিল ও সমস্যামূলক হুইয়! দীড়াইবে-একণা সহজেই 
অনুমেয় । বয়স্ক-শিক্ষণকেন্দ্রে ৬** শত শিক্ষক শিক্ষিকাঁকে ট্রেনিং দিতে গিয়া 
প্রথমেই এইক্ধপ একথান। পুপ্তকের অভাব ত'ব্রভাবে আমরা অনুভব করি। 
“জনশিক্ষার কথা” সেই অভাব পূরণেরই প্রচেষ্টা 

এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলিকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ কর! চলে। 
প্রথমতঃ কয়েকটি প্রবন্ধে বনশিক্ষার গ্রকৃত আদর্শ ও উদেশ্টের কথ! আলোচিত 
হইয়াছে। ত্বিতীক়তঃ কয়েকটি প্রবন্ধে জনশিক্ষা আন্দোলনের পরিচালনা ও 
জনশিক্ষ1 কেন্দ্রের সংগঠন বিষয়ে কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয়ত: 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে "নিরক্ষর বা অশিক্ষিত বয়স্কদিগের পাঠ্যবিষয় ও পাঠদান 
পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি নিদেশ দেওয়! হইল। 


বয়স্থশিক্ষার পাঠ্যস্থচী সম্বন্ধে কয়েকটি কৈফিবৎ দেওয়া আবশ্যক মনে 
করি। অক্ষর-জ্ঞান করাইবার জন্ত তিন চার মাস সময় যথেষ্ট বলিয়া! মনে করা 
ষায় এবং তাগার পর কৃষ্টিবিষয়ক ( মৌখিক ) পাঠ্যের জন্ত আরও আট নয় মাস 
সময় ধরা হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় দেখিবেন যে এই সময়ে 
কঙ্গিবিষয়ক পাঠ্য ভাল করিয়া শেষ কর! যায় না, সে ক্ষেত্রে আবশ্তকমত 
তিনি পাঠ্যের রদবদল করিয়া লইবেন এবং যে যে বিষ বয়স্ক ছাত্রের কুবিতে 
পাঁরিতেছে ন! বলিয়! বোধ ভইবে সে বিষয়গুলি বাদ দিতে পারেন। তবে 
আধুনিক স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকার লাভ হইবে. 
স্থতরাঁং তাহাদের শিক্ষ। সঙ্কীণণ ন। হইয়া! যতখানি সম্ভব ব্যাপক হয় সে দিকে 
শিক্ষাব্রতীদিগের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন । 

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বয়স্কশিক্ষা কমিটর সুযোগ্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় 
শযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত মহাঁশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ভূমিক। লিখিয়া দিয়! ইহা 
মধ্যাদা বুদ্ধি করিয়াছেন । তজ্জন্কা আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশ্ 
আবন্ধ রহিলাঁম। 

জনশিক্ষা আন্দোলনের পরিচালক ও কর্মীবৃন্দের হাতে এই বইখান। তুলিয় 
দিলাম। বদি ইহাদ্বার। তীহারা তাহাদের গুরুদায়িত্ব পালনে কিছু সহায়ত 
লাভ করেন তবেই আমাদের শ্রম সাথক এবং এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফঃ 
হইবে। 


»ল! সেন্টেম্বর, ১৯৪৯। শ্ীনিখিলরঞ্চন রা: 
শ্রললিতমোহন সুখোপাধ্যা 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


“জনশিক্ষার কথা”র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গত চারি বৎসর 
ধরিয়! সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশে জনশিক্ষ। আন্দোলন অঙ্গস্যত 
হইতেছে। কিন্তু দেশের অশিক্ষা বিমোচন এখনও স্ুদুরপরাহত । জনশিক্ষা 
আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী নকরিয়। তুলিতে হইবে । সখের 
বিষয় এই যে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জনশিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে. এবং আজ ধীরে ধীরে হইলেও, সর্ধত্রই শিক্ষার আগ প্রয়োজনীয়তী- 
বোধ লক্ষ্য করা যাইতেছে । 

৯ “জনশিক্ষার কথা” যে কিয়ৎপরিমাণে হইলেও, জনশিক্ষা কর্মীর কাজে 
লাগিয়াছে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেধষিত হইয়া যাওয়াই তাহার প্রমাণ । 
দ্বিতীয় সংক্করণের পরিশিষ্টে "শিক্ষা ও সাক্ষরতা” শীর্ষক একটি ক্ষুত্র অধ্যায় 
সন্গিবেশিত হইল। 


২৪শে জুলাই, ১৯৫৩। গ্রন্ছকার 
কলিকাতা । 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিক। 


জনশিক্ষার কথা”র দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইল । তৃতীয় সংস্করণে তিনটি 

নৃতন নিবন্ধ সঙ্গিবেশিত হইল। এই প্রবন্ধ তিনটির শিরোনাম,--শহরের 
শিক্ষা-সংকট”, “সামাজিক সংহতি”, এবং “নাটক ও লোক শিক্ষা” । দেশে 
সমাজ-শিক্ষা আন্দোলন ক্রমশই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। 
যে সকল নিরলস ও নিষ্ঠাবান্‌ কম্মীর সাধনায় এই আন্দোলন সার্থকতা ও 
সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে প্জনশিক্ষার কথা” তাহাদের সমাদর স্পাভ 
করিয়াছে» ইছাই গ্রন্থকারের চরম পুরস্কার । 


২০শে মার্চ, ১৯৫৬ । গ্রন্থকার 
কলিকাতা । 
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জনশিক্ষার কথা 
জনশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য 


গণতন্ত্র বলিতে আমরা কি বুঝি? গণতন্ত্রের ষে সহজ ও মৌলিক সংজ্ঞা 
সচরাচর ও সাঁধারণে প্রচলিত তাহা হইতেছে এই,-যে জনসাধারণের 
রাষ্ট্র জনসাধারণের স্বার্থে জনসাধারণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাই গণরা্র 
বা গণতন্ত্র অথবা ডিমক্র্যাসি। 'এব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষায়-_-“ঠ০৮৪272006 
0৫1 619 090019১ ৫6০৮ 609 0907019% 0 009 1790019. কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে 
প্রদত্ত ডেমোক্র্যাসির সংজ্ঞা ও বান্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ এই ছুইয়ের 
মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। বুটিশজাতি পাঁচবৎসর 
অন্তর মাত্র একবার স্বাধীনতা লাভ করে-_-এই বহুল প্রচলিত ব্যঙ্গোক্তিটির 
মধ্যে একটি খাটি সত্য নিহিত আছে। ফ্যাসিপন্থী রাষ্্রগুলির কথ। বাদই 
দিলাম, তথাকথিত ডেমোক্র্যাদি বা গণতান্ত্রিক বাস্্রসমূফের নিয়গ্্রণ ও 
পরিচালনার ভারও কাধ্যতঃ মুষ্টিমেয় দলীয় মুরুব্বির ( 2৮৮3 0০89 ) 
হাতেই শ্তন্ত থাকে। ব্যাপক অর্থে আপামর জনসাধারণের সহিত রাহী 
বিধিব্যবস্থার যেটুকু সংযোগ থাকে--তাহা নামমাত্র না হইলেও অতি ক্ষীণ 
ও অপ্রত্যক্ষ । ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ে (9165 ৪656০) থে 
প্রকৃত ও নিরম্কুশ গণতন্ত্রের উদ্দাহরণ দেখিতে পাওয়া বায়--গাহা। বর্তমান 
বুগের দ্েশ-রাষ্ট্রের (০০৮ ৪6569) ক্ষেত্রে অচল বা অনস্ভব। কিন্তু 
গণদেবতার সক্রিয় সহাঙ্ছসূতি ও স্বতংস্ফুর্ভ সহযোগিতার অভাবে গণততস্্ ইয় 
ন্বৈরতত্ত্রের নামান্তর মাত্র । প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা গণমনের অকুগ্ঠ সদিচ্ছা 
উপরেই নির্ভর করে। 


২ জনশিক্ষার কথা 


কি উপায়ে জনগণের মন রাষ্ট্রের প্রকৃত অনুরাগী হয়-_ইহাই জনশিক্ষা 
আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ । ঠিকপথে চালিত ন! হইলে বহুল প্রসারিত 
জনশিক্ষাও যে বিকৃতরূপে জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া! অকল্যাণের পঞ্গে লইয়! 
যায়,-তাহার দৃষ্টান্ত দেখ! যায় প্রাকৃযুদ্ধ নাঁৎসী জার্মানী, ফ্যাসিই ইটালি 
ও জাপান প্রভৃতি সুনভ্য ও উন্নত দেশে । এই সব রাষ্ট্রে একটা বিশিষ্ট 
রাজনৈতিক মতবাদের পরিপোষক ভ্রান্ত ও বিকৃত শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার 
সহায়তায় সমগ্র জাতিকেই বিদ্বেষ ও আক্রমণাত্রক 'মনৌভাবাপন্ন করিয়! 
তোলা হইয়াছিল। সর্বশক্তিমান নেতা ও দলের উপর শুভাশুভ বিচারের 
ভার দিয় সমন্ত জাতি যেন মোহাচ্ছন্নের মত তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে 
যাইয়াই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত ছিল। সমসাম্ধ়ক ইতিহাস ইহার শোচনীয় পরিপাঁমের 
সাক্ষ্য দিতেছে । শিক্ষাকে কি উপায়ে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়। 
সহজ ও শুভপথে চালিত করা যায়--জ্নশিক্ষা আন্দোলনের ইহাঁও একটি 
প্রধান উদ্দেস্া। 

স্তার রিচার্ড লিভিংষ্টোনের (918 £:০)7010. 101510886006) কথায় 

ভা] 15 20086 1010001৮806 25 00 066 6009 0901019 10091008115 8700 
90001009015 00860. 119৭ 20086 19501) 60 10৮0 00 5985 60 010100৫9001 
6০ 039 11261 00 000, মনের দিক দিয়া জনসাধারণকে জাগাইয়। 
তোলাই বড় কথ। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও নি্রশক্কির সম্বাবহারে 
সক্ষমতা-_ইচাই এই আন্দোলনের মূল কথ! । 

ভারতে স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
স্থাপনই ভারতীয় গণপরিষদের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইন্নাছে। কিন্ত 
দ্বিথ্িত ভারতের ছত্রিশকোটিরও অধিক নরনারীর প্রায় পচিশ কোটিই 
সম্পূর্ণ নিরক্ষর; অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৭ জনকে. লাক্ষর ব 
11070 বলা যাইতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগ্রতিষ্ঠার পথে এই অবজার 
অচলায়তন এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করিতেছে। এই বিশাল জনসমর্িকে 


জনশিক্ষার আদশ ও উদ্দেশ 


শযে তিমিরেঃ সে তিমিরে” নিমজ্জিত রাখিয়া ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
গ্রয়াস এক প্রহসন মাত্র। তাই আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গরূপে জনশিক্ষা- 
প্রচারের আগ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাষ্ট্রনায়কগণ ও জনসাধারণ সচেতন 
হয়া উঠিক্নাছেন এবুং নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও অজ্ঞতা নিরাকরণ সম্স্থীয় 
নানারূপ প্র্যান ও পরিকল্পনা রচিত ও আলোচিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক 
আদর্শের প্রতি নিষ্ঠ। অক্ষুঞ রাখিয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ জনশিক্ষার ঘে সংজ্ঞ। নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। 
শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে১জনগণের মলে 
নগরিকত্বেব অধিকাৰ ও দাধিত্ব এবং জাতীয় প্রক্যবোধ জাগাইয়। তোলাই 
জনশিল্গার প্রধান উদ্চে-২ মুখ্যতঃ তিনটি উপাষে এহ উদ্দেশ্ট সান্লিত 
হইতে পারে। টি 
(+) বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিগণকে সাক্ষর করিয়। তোল! । 
(খ) অক্ষরজ্ঞান বা আন্গানিক শিক্ষাদান ছাড়াও জনগণের অজ্ঞতা 
দরীকরণের ব্যবস্থ।। ূ 
(গ) ব্যক্তিগতভাবে এব" দেণের ও দশের একজন হিসাবে প্রতোক 
নরনারীর মনে নাগরিক্তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জন্মান। 
জনশিক্ষা বলিতে অন্ততঃ ভতবর্ধের ভ্ঠায় অন্তন্নত দেশে, সাধারণ অথে 
রক্ষরতা দৃরীকরণই বুঝায় । কিন্ধ বাস্তবিক পক্ষে ইহা! অজ্ঞতার বিরুদ্ধেই 
অভিযান । 
পূর্ধ্বেই বলা হইয়াছে যে পাশ্চাত্যের উন্নত ও প্রগতিশীল দেশসমূভে বে 
অর্থে জনশিক্ষা' কথাটি ব্যবহৃত হয় ভারতবর্ষ তথ! অপেক্ষাকৃত অন্ুন্ত দেশে 
ঠক সেই অর্থে উহার ব্যবহার হইতে পারে না। ইংলগু, ক্রান্স, হল্যাণ্ড, 
ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে জনশিক্ষা বলিতে বিদ্যালয়লন্ধ শিক্ষার পরবর্তী অনুলীলন 
আথবা 15:92 575088100 বুঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
ননশিক্ষা বলিতে প্রধানতঃ নিরক্ষরত! পুরীকরণই বুঝিতে হইবে । এই কথার 


৪ জনশিক্ষার কথা 


কোন বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই । ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে আক্ষরিক জ্ঞানই 
অজ্ঞতা দূরীকরণের প্রথম সোঁপান। অক্ষরজ্ঞান লাভ না করিয়া যে কোন 
সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার জ্ঞানের পরিধি এতটুকু বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য 
নহে। কাজেই জনশিক্ষা! অভিযানের প্রথম পধ্যায়,হইতেছে নিরক্ষরতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম । 

দ্বিতীয়তঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইলে প্রথমেই 
জনশিক্ষার প্রসার অপরি্বাধ্য । যদিও বাধ্যতামূলক অথব। সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষাই নিরক্ষরত! সমন্যাঁর একমাত্র স্থায়ী সমাধান, তথাপি ইহাও শ্বীকার 
করিতে হইবে যে শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন কোটি কোটি অজ্ঞ ও 
নিরক্ষর পিতামাত! প্রত্যক্ষভাবে সার্ধজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে 
এক বিরাট অন্তরায়স্বরূপ। প্রথমে এই কোটি কোটি নরনারীকে সাক্ষর ও 
শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলেই তাহাদের সম্ভান-সন্ততিগণের তথ! জাতির 
শিক্ষার পথও হইবে সহজ ও স্থগম। রী 

বয়স্কদের শিক্ষা কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। 
যাহাতে শিক্ষার প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে--অন্ততঃ এতটুকু শিক্ষা 
তাহাদিগকে দেওয়! প্রয়োজন | কেবলমাত্র অক্ষর জ্ঞানই বথেষ্ট নহে। এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে অজ্রভায় ও অন্ধসংস্কারে অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন ও নিরক্ষর 
ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। এমনও দেখ বায় যে অক্ষরজ্ঞানহীন 
হইয়াও মানুষ সাধারণ জান ও বুদ্ধির প্রভাবে বর্তমানের সহিত সমান তালে 
গা ফেলিয়া চলিতে সক্ষম। আবার ইহাঁও দেখ যায় যে সামান্ত অক্ষরজ্ঞান 
লাভ করিলেও মানুষের অজ্ঞতার পরিমাণ কিছুমাত্র হাস পায় না। বরঞ্চ 
চলতি কথায় “অল্পবিস্তা ভয়ঙ্করী' হইয়। দীড়ায়। 

শিক্ষণ যে মানুষকে কেবলমাত্র সমাজে তাহার বিশিষ্ট স্থানটি লাভ করিতেই 
সাহায্য করে তাহা নহে, শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ তাহার সাংসারিক ও আধধিক 
উন্নতি সাধন করিতেও সমর্থ হয় শিক্ষার অর্থনৈতিক মুলা সম্বন্ধে সচেতন 


সরকারী পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষা ৫ 


' করিতে পারিলেই নিরক্ষর নরনারী শিক্ষার প্ররুত মর্ধ্যাদা দিবে এবং সম্তান- 
দন্ততির শিক্ষা-ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া উঠিবে। পু*খিগত ও কারিগরি উভয়বিধ 
শিক্ষার ব্যবস্থাই বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য করিতে হইবে। দৈনন্দিন জীবন ও 
অভিজ্ঞতার সহিত এই শিক্ষার থাকিবে অতি নিকট সম্বন্ধ। কোন বাঁধাধরা 
সিলেবাসের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হইবে না। 
অবস্থাবিশেষে সিলেবাসের নাঁনারূপ পরিবর্তন ও তারতম্য হইবে অপরিহা্য। 

অক্ষরজ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেশে যেটুকু আহষ্ঠটানিক পাঠদান অবশ্বস্তাবী 
সেটুকু দিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। অক্ষরজ্ঞান যাহাতে স্থায়ী ও কার্যকরী 
হইতে পারে তাহার জন্ব পরবর্তী শিক্ষা বা ০০061000800 900০858107 এর 
ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। পরবর্তী শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হইবে নানাবিধ 
আবশ্টকীয় উপকরণের সহজবোধ্য নানাবিষয়ক পুন্তিকা, সংবাদপত্র, ছবি ও 
চার্ট, বক্তৃতা, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লনের সাহাযে ছবি-প্রদর্শন, বেতারবার্তা, 
যাত্রা, কথকতা, মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কার্ধ্যে 
আধুনিক বস্ত্রপাতির বছল ব্যবহার বাঞ্ছনীয় । 


সরকারী পরিকষ্পনায় বয়স্ক শিক্ষা 


কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা বোর্ড (09751 4051901 7০08: ০730008510৮, ) 
কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি বয়স্থ শিক্ষার যে পরিকল্পন। রচনা করিয়াছেন, 
তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। 

বয়স্ক শিক্ষার নামে এপর্যন্ত যত কিছু উদ্যম ও প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা 
গ্রধানতঃ নিরক্ষরতা দুরীকরণেরই নামান্তর । কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে 
নিত্যপরিবর্তনশীল সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের নানাবিধ সমস্কার 
পরিপ্রেক্ষিতেই জনশিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। 


ঞ জনশিক্ষার কথা 


বিশেষজ্েরা লেখা ও পড়ার মূল্য সগ্থন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, কেননা সাক্ষরতাই 
শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সোপান । বিন্ক কেবলমাত্র সাক্ষরতা দ্বারাই বিরাট 
জনশিক্ষা-সমন্তার সমাধান হইতে পারে না। সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ 
মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিয়! তাহাকে স্থী, স্বাস্থ্যবান ও কর্তৃব্য- 
পরায়ণ নাগরিকে পরিণত করিতে হইবে। 

বিশেষজ্ঞের! জুপারিশ করিয়াছেন যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় 
প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সমবেত চেষ্টায় ও দেশের সমগ্র জনসংখ্যার 
অন্ততঃ শতকর! পচিশ জনকে সাক্ষর করিয়া! তুলিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে 
সাধারণ জ্ঞান প্রসারের যাবতীয় ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে । $২ হইতে ৪৫ বৎসর 
বয়ংক্রমকে ইহারা বয়স্কশিক্ষার উপযোগী বয়স বলিষা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 
তাহাদের মূল সুপারিশগুলিকে মোটামুটি এগারটি ভাগে বিভক্ত করা যাঁয় :--. 

(১) নিরক্ষর বয়স্ক নরনারীকে স্বাক্ষর করিয়া তোলা, অর্থাৎ মাতৃভাষায় 
সাধারণভাবে লিখিতে ও পড়িতে শেখান। 

(২) নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা এবং দেশ ও 
সমাঁজ-সেবার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা! জম্মান। 

(৩) গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা। 
বুধাইয়। দেওয়।। 

(৪) ভারত ও জগতের প্রধান প্রধান সমশ্তাগুলির সহজ ব্যাখ্যা ও 
অনুধাবন। 

(€) দেশের ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতি সন্বস্ধীর আলোচন দ্বারা! জাতীয় 
এঁতিছের প্রতি মমতা ও গৌরববোধ জাগ্রত করা। 

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিফার-পরিচ্ছন্তত1| বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা! দেওয়া । 

(৭) সমাজ-জীবনে সমবায়ের উপকারিতা । 

(») আঘধিক অবস্থার উন্নতিকল্ে বিজ্ঞানসম্মতভাঁবে বিশেষ কোন একটি 
শিল্পের (০18) চর্চা । 


সরকারী পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষা ৭ 


(৯) লোকনুত্য, গান বাজনা ও অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়] 
আনন্দ ও লোকশিক্ষার ব্যবস্থা । 

(১*) আলাপ-আঁলোচনার মারফৎ সাধারণ নীতিজ্ঞান ও সৌজন্তবোধ 
জাগ্রত কর! । 

(১১) প্পরবর্তী গ্রিক্ষার” আয়োজনকল্লে বিশেষভাবে সম্পাদিত সংবাদপত্র 
এবং পুস্তিকা প্রচার ও পাঠাগার স্থাপন । 

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলান। আবুল কাঁলাঁম আজাদ ১৯৪৮ সনের 
৩১শে মে তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রোগ্রাম ব1 কাধ্যস্থচি 
নিষ্পন্ন করার জন্ত,কতকগুলি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন £-_ 

(১) প্রত্যেক গ্রাম বিছ্যালয়টিকে গ্রামবাসীর শিক্ষা, থেলাধুলা» আমোদ- 
প্রমোদ ও সামাজিক সম্মেলনের কেন্দ্ররপে কাঁ্গে লাগান । 

(২) বাঁলক-বাঁলিকা, যুবক-যুৰতা বা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভিন্ন ভিন সময়ে 
ও প্রয়োজনবোধে ভিন্ন প্রকারের কার্যানচি রচনা । 

(৩) সপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন স্ত্রীলৌকদিগের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের 
বাবস্থা। 

(৪) পালাক্রমে গ্রাম্য কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য 
ফিল্সপ্রোজেক্টার ও লাঁউড স্পীকার (1950 ৪098197 ) সম্বলিত মোটর ভ্যান 
ইত্যাদির ব্যবস্থা । প্রত্যেক কেন্দ্রে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি চিত্রার্দি প্রদর্শন 
করা বাঞছনীয়। 

(৫) প্রতি কেন্দ্রে একটি করিক্পা বেতার যন্ত্র বা! 2০10 রাখা এবং অল 
ইণ্ডিয়! রেডিও (411 [0010 7৯91০) মারফত প্রাধীবয়স্কদের উপযোগী বিশেষ 
প্রোগ্রাম সম্প্রচারণ ( 0:০%0085$ )। 

(৬) প্রত্যেক কেন্দ্রে লোকনাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানের আর়োজন। 

(৭) জাতীয় ও দেশাজ্মবোধমূলক সঙ্গীত। 

(৮) স্থানীয় শিল্পের (10081 01216 ) অনুশীলন । 
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(৯) জনশ্থাস্থা, কষি-শিল্প ও শ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগীয় বিশেষজগণের 
লোকশিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতা 

(১০) বিশিষ্ট বক্তা, নেতা, সংবাদপত্রসেবী, সাঠিত্যিক, কবি ও সমাজ- 
সংস্কারকগণকে আমন্ত্রণ করিয়া গ্রামে আনয়ন ও তাহাদের সহিত গ্রামবাসীর 
পরিচয় ও সংযোগ সাঁধন। 

(১১) নির্দোষ ক্রীডাঁকৌতুক ও ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক 
থেলাধূলার আয়োজন । 

(১২) পল্লীতে পল্লীতে মেলা ব৷ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান! 
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শিক্ষা মানে কি? কেবল কি নিরক্ষরতা দূর করাই শিক্ষা? না কতকগুলি 
বড় বড় বুলি শিথা ও কতকগুলি জিনিসের সহিত সামান্য পরিচয় হওয়াই শিক্ষা? 
আসল শিক্ষা! আমাদের সংস্কার বা! অভ্যন্ত জীবনের ধারায় পরিবর্তন আনিয়া 
দেয়। সংস্কার পরিবর্তনে বা মানুষের কু-অভ্যাসের স্থলে স্ু-অভ্যাসের আসন 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন । কেন না অভ্যাস ত্বভাবে পরিণত 
হইতে বিলম্ব হয় না এবং কথায় বলে 'ইল্লত যায় ধুলে কিন্ত স্বভাব যায় না মলে । 
স্বভাবের পরিবর্তনের জন্য পুনঃ পুনঃ নির্দেশের প্রয়োজন । সদ্গুরুর কাজ হইল 
শিক্ষার্থীর কু-অভ্যাসগুলির সংস্কার সাধন কর! । 

আমাদের চল! ফেরা, উঠা বসা, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই একটা বিশৃঙ্খলা 
সকলের চোখে 'পড়ে। ট্রেণের টিকিট কিনিতে হইবে, সকলেই আগে টিকিট 
কিনিয়া! গাড়ীতে ভাল করিয়া বসিতে চান ; ফলে টিকিট-ঘরের ছোট জানালাটির 
অপরিসর ফাকটুকুর মধ্যে এক সঙ্গে দশখানা হাত প্রবেশের একট! অস্বাভাবিক 
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* তাড়া! ও সঙ্গে সঙ্গে হুড়াহছুড়ি, ঠেলাঠেলি, গালাগালি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
মারামারি পধ্যন্ত স্থরু হয়। অথচ সারিবদ্ধ হইয়া দাড়াইয়া একে একে টিকিট 
লইলে, সকলেই সময় মত টিকিট পান, তিক্তত। জন্নিবার স্থযোগ ঘটে না৷ এবং 
পকেটমারের! নিরীহ যাত্রীর পকেট মারিবার স্থযোগও পায় না। এই সব 
কু-অভ্যাস দূর করিবার দায়িত জন-শিক্ষকেরই লওয়াঁ উচিত। 

যে সাধনাই করিতে যাই না কেন, প্রথমেই প্রয়োজন আঁসনসিক্ধি। এমন 
ভাবে বসিতে হইবে যে নিজের বসিতে কষ্ট হইবে না বা অপরের কোনক্ধপ 
অস্থবিধা ঘটিবে না। কথায় বলে “বসতে জানলে উঠতে হয় না? । 
আপনাদের প্রত্যেককে হয়তে। পনর-বিশজনকে একত্রে লইয়! পড়াইতে হইবে 
এমনভাঁবে বস্ণাইবেন যেন কাহারও উঠিয। যাইবার প্রয়োজন হইলে অন্তের 
ব্যাধাত না ঘটাইয়াঁও তিলি নিজে উঠিয়া যাইতে পারেন । এক স্থানে দুই 
একঘণ্ট। বসিয়া কিছু শিখিতে হইলে এমন ভাবে বসাইবেন যাহাতে তাহার 
অনেকক্ষণ বসিতে অস্বস্তি বোধ না হয়। ক্লাসে নিম্নলিখিত ভাবে বঙ্গিবার 
অভ্যাস করান প্রয়োজন । 

শিক্ষক 
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গ্রামে যে স্থানেই বহুলোঁকের সমাগম হয়, সেই স্থানেই এই অভ্যাস 
অনুযায়ী সাধারণ লোকে পড়ূয়াদদিগকে বদিতে দেখিয়৷ বসিতে শিখিবে। 
এইক্পে প্রতি ক্ষেত্রেই একটা শৃঙ্খলা-বোধ আপন! আপনি গড়িয়া উঠিবে। 

শিক্ষকের কাজ হইবে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার অভ্যাসগুলি লইয়া 
বিচার করা এবং ক্ষতিকর অভ্যাসগুলির সংস্কার সাঁধন করা, মুখে বলিয়া নয়, 
কাজে দেখাইয়! দিয়া» তবেই শিক্ষার্থীর মনে ছাপ পড়িবে । অক্গর-পরিচয়ের 
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সঙ্গে সঙ্গে লেখা অভ্যাস করার যেমন দরকার, তেমনি সাথে সাথে জীবনের 
অভ্যাসগুলি স্ুসংস্কত হওয়! উচিত। শিক্ষক দেখিলেন যে কোন পড়ুয়ার নখ 
কাট। হয় নাই; বড় বন়্ নখ ময়ুলায় ভরা । তখনি নথের ময়লার অপকারিত! 
এবং ফি কি রোগ কিভাবে এ স্থযোগে দেহে আশ্রয় লইতে পারে তাহা 
বুঝাইয়া দেওয়া! এবং সম্ভব হইলে নখগুলি কাটায় দেওয়া শিক্ষকের শিক্ষা 
দেওয়ার অঙ্গ । শিক্ষক যদি সেবাব্রতী হন তাঁঞ। হইলে ইহা নিশ্চয়ই তীঁহার 
পক্ষে সম্ভব। পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যবিদ্যা পড়ান হইয়! গেল, অথচ পড়ুয়াদিগকে 
গুফ বইয়ের বোঝা বহিতে হইল না সুযোগ উপস্থিত হইলেই শিক্ষক শিক্ষা 
দিবেন, এবং “আপনি আচরি প্রভু অপরে শিখান? একথা তাহার তুলিলে 
চলিবে না। 

্ুলগৃহেই ক্লাশ করুন ব1 গাছত্লাতেই ক্লাশ করুন, সে স্থান পরিষ্ষার রাখ? 
তাহার কর্তবা বলিয়া ধরা হইবে । ঘর হইলে, ঝুল ঝাড়া ও ঘর ঝট দেওয়া-_ 
এটাও কার্্যস্থচির অন্তর্গত। তিনি পড়ুয়াদিগের সঙ্গে লাগিয়া! এ কাঁজটি সমাধা 
করিবেন। ক্লাশের আশপাশের ঝেপ বনবাদাড় এইরূপে সমবেত চেষ্টায় 
পরিষ্কত ভইয়। উঠিলে পড়য়ার্দিগের নোংরা পরিবেশে বাস করার অভ্যাস 
স্ুসংস্কৃত হইয়া জীবনযাত্র। খানিকটা আনন্দময় হইব উঠিবে। 

সমাজতন্নবাদ শি খতে হইলে বই পড়া অপেক্ষা! অধিক দরকার পরের প্রাতি 
মমতাঁবোধ, কেন ন! সমাজতন্ত্রবাদের মুল কথা মানুষের প্রতি দরদ। স্বার্থপর 
সমাজে দরদ মুখের কথা মাত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্ত শুধু কথায় চিড়ে 
ভেজে না । আমাদের গ্রীচীন সমাজে এত বড় বড় বুলি ছিল না বটে, 
তখনকার লোকে “পমাজতন্ত্রবাদ' ইতাদির বড় বড় বাদান্ুবাদের কথা জানিত 
না বষ্টে, তবে সমাজতন্ত্রবীদের ফলে মধুর আস্বাদটুকু দৈনন্দিন জীবনে লাভ 
করিত, সেইজন্ত তাহাদের জীবন এখনকার মত এমন ভুর্ববহ হইয়। উঠে নাই, 
তখন মানুষে মানুষে এতথানি তফাৎ ছিল না। 

প্রত্যেকের বাড়ীর সুখ-দুঃখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন । ব্যবহারে একটু 
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দরদ একটু মমতাঁর পরিচয় পাইলেই শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যেকার ব্যবধানটি 
ঘুচিয়া গিয়া আতীয়তাবোধ জাগিবে। শিক্ষিত যেন ঘুণাক্ষরেও জানিতে 
না দেন যে তিনি বেণী জানেন। প্রকৃত বিগ্ভার প্রধান লক্ষণ হইল ধিনয-_ 
বিদ্যায় যেন ঝব না প্রকাশ পায়। এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলে নিরক্ষরকে 
আকর্ষণ করিতে পার! যাইবে ন1। 

অশিক্ষিত ও অজ্ঞের প্রতি যেন কোনগ্রকাঁর বিভ্রপ ব! অবহেলার ভাব না 
প্রকাশ পায়; ভাষায় যেন আত্মীয়ত! ও আন্তরিকতা ফুটিয়| উঠে । আমাদের 
পল্লীগ্রামের চিরাচরিত প্রথানুধায়ী জাতি-নিরপেক্ষ পাত্র বা পাত্রীর বয়স 
অনুযায়ী মা, দিদ্ধি, মাঁসী, দাঁদা, ভাই, খুড়ো, মামা সম্বোধন করিতে যেন তুল 
না ভয় 

জনপীর নিকট পুত্রের প্রশংসা এবং স্ত্রীর নিকট স্বামীর গুণপনা ব্যক্ত কর! 
দরকার । বোনের নিকট ভায়ের বা কন্তার নিকট শিতার প্রশংসা করিতে না 
পারিলেও যেন কদাচ নিন্দা না করা হয়। কোন কার্যোর জন্য কাহাকেও নিন্দ! 
করিবার প্রয়োজন হইলে, অন্তের অপাক্ষাতে করা বাঞ্চনীয়। প্রত্যেকের 
আত্মসন্মীন-বোধ জাগাইয়া তোলাই হইতেছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্বু ; সকলের 
সম্মুথে নিন্দা কারলে উহার আত্মসম্মীনে আঘাত করা হইবে। ক্রমাগত 
আত্মসম্মানে সামাগ্ত আঘাত করিলে, আত্মসম্মান সম্কুচিত হয়। যে শিক্ষায় 
মান্থষের আত্মসম্মানবোদ সঙ্কুচিত হয়, উহা প্রসারিত হইবার অবসর পায় না, 
উহা কু-শিক্ষা। এইরাপ শিক্ষা! দেওয়! অপেক্ষা ন। দেওয়! ভাল। 

দেহের উন্নতি ও রক্ষার জন্ত যেমন খাগ্ের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি মনের 
উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন । বহুদিন আহার গ্রহণ না করিলে যেমন আহারে 
রুচি চলিয়া যায়, ঠিক তেমনি পুকুষাঙ্গক্রমে লেখাপড়া শিখিতে না পাইয়া 
আমাদের দেশের লোক শিক্ষার প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছে। অরুচির 
মুখে খাঁন্ভ রুচিকর করিবার জন্ত শ্নেহময়ী মাতার যে অক্লান্ত চেষ্টার পরিচয় 
পাওয়! যায়, সেবাব্রতী শিক্ষককে সেইক্বপ অক্লান্ত চেষ্টা ও সজাগ দৃষ্টির সহিত 


২ জনশিক্ষার কথা 


এমনভাবে মনের খোরাক পরিবেশন করিতে হইবে যে, লৌকের মনে শিক্ষার 
প্রতি বিরূপতার স্থলে অনুরাগ দেখা দেয় । 

প্রত্যেকের প্রতি আত্মীয়তাবোধ জাগানও একটা বড় শিক্ষা। গ্রাত্যেকের 
মনে অপরের প্রতি আত্মীয়তাবোধ জাগিলে, সমাক জীবন সুস্থ, সুন্দর ও 
শান্তিপূর্ণ হইয়া! উঠিবে। 


জনমত ও জনশিক্ষা 


গত শতাব্দীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মুদ্রাযস্ত্র ও সংবাঁদপত্রকে 7০০: ৪9$০$৩ আখ্যা 
ওয়া হইত। বর্তমান সময়ে :9০:৮0 686৯০ বলিতে কেবল গ্রেসকেই 
বুঝাইবে না। দেশ ও জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে প্রেস ব| সংবাদপত্রের প্রভাব 
বন্ুলাংশে বাঁড়িয়াছে এবং তাহার সঙ্গে এমন আরও কয়েকটি প্রচারপন্ধাতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাদের সম্মিলিত প্রভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অতি 
গভীরভাবে অঙ্ভৃত হয়। ইহাদের মধ্যে দিনেম! বা চলচ্চিত্র ও রেডিও বা 
বেতারের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের সাহাধ্যেই আজকাল রাষ্ট্রের 
যাবতীয় প্রচার-কাধ্য চালান হয়। জনশিক্ষা প্রচার ও জনমত গঠনে ইহাঁদের 
প্রভাব অসামান্ঠ। 

জান্মানীতে নাৎসী দগের অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস হইতে একাট 
শিক্ষা লাভ করা যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মারণাস্ত্রের সাহায্যে বন্ধপরিকর 
যে কোন সংখ্যালঘুদল অন্তান্ত দলের বিরোধিতা! চূর্ণ করিয় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের 
অগ্রতিহত ক্ষমত! হস্তগত করিতে পারে। ক্ষমত। হস্তগত করিবার ব্যাপারটি 
€ ০৪০৮০:৩ 01700: ) সুষ্ঠ) ও নিরদ্কুশ করিবার জন্ত ইহারা দৈহিক বলপ্রম্নোগ 
€ 091758109] 1061001088107 ) এবং ধন গুচার (17381151100 ) চাঁলাইয়। যায় । 
প্রচার-কার্যের যাবতীয় অন্ত্রই ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলটি হস্তগত করিয়া লয় এবং 
স্থকৌশলে দলীয় মতকেই সমন্ত জাতির মত বলিয়া চালাইয়! দেয়। মুসা 


জনমত ও জনশিক্ষ! ১৩ 


ও সংবাদপত্র সিনেমা! ও রেডিও, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও দলীয় নীতির 
অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে এবং ইহার অবশ্থস্ভাবী ফল হয় এই যে, দলীয় 
ফাঁতোধ়াই জনমতে রূপান্তরিত হয়,-শ্বাধীন চিন্তা ও দলনিরপেক্ষ মতামতের 
ক জোর করিয়াই রুদ্ধ করিয়া দেওয়। হয়। আধুনিক যাস্ত্িক প্রচারের ফলে 
মানছষের দানসিক ম্বাধীনতা৷ যতটা খর্ব হইয়াছে, ইতিপূর্বে এমনটি আর কিছুতেই 
হয় নাই। চলচ্চিত্র চোখ ও কাণ দুইটিকেই যুগপৎ মুগ্ধ করিয়া অতি স্থুকৌশলে 
এবং দর্শকের অজ্ঞাতসাঁরে তাহার চিন্তা ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
ুদ্রাযস্ত্রের ক্ষমতাও অপীম,-_পুনরাবৃত্তির দ্বারা অসত্য বা অদ্ধসত্যকে সত্যের 
মধ্যাদা দেওয়া সংবাদপত্রের একটা বড় কাজ। আর বেতারের মারফত 
নিভৃততম পল্লীর দীনতম কুটীরবাসীও স্বকর্ণে গ্রচারকের কথা শুনিতে পাঁয়। 

হ্তরাং এতগুলি শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের সাহাষ্যে ইচ্ছাঙ্ষায়ী জনশিক্ষার 
প্রচার ও জনমত নিয়ন্ত্রণ কর। অতি সহজ। 

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রোপাগাও বা প্রচারের আবশ্যকতা ও 
বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। জনশিক্ষা। প্রসারের ফলে গভর্ণমেণ্ট ব1 গভর্ণমেণ্ট- 
বিরোধী দলগুলিকে সর্বদাই নিজেদের দলীয় নীতি (7১০119$ ) এবং কার্ধান্ছচির 
( 07081900106 ) স্বপক্ষে প্রচার চালাইয়। জনমতের আন্ুকুল্য ও সমর্থন লাভ, 
করিবার চেষ্টা ব্যাপৃত থাকিতে হয়। রাষ্ট্রশাসনযস্ত্র ও ব্যবস্থা আজকাল এত 
জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, প্রোপাগাগ্ডার সাহায্যে ইহার বহুবিধ সমস্যা! 
ও পরিকল্পন। যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞাপিত না করিলে গভর্ণমেণ্টের কোন কাজই 
সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন । জীবনসংগ্রামের উত্তরোভর তীব্রতা বুদ্ধি এবং 
অবসরের অতাল্পতাও আঁধুনিক যুগের মানুষকে যাস্ত্রিক প্রচারের মারফৎ 
অবসর বিনোদনের স্থযোগ খুঁজিতে বাধ্য করিতেছে। কর্মব্যস্ত মানুষের সময় 
কম, তাহার পক্ষে পাচ ছয় ঘণ্টাব্যাপী থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় দেখা অপেক্ষা 
অল্প খরচে ছুই ঘণ্টার জগত সিনেমায় যাওয়াই অধিকতর স্থবিধাজনক। 
মোটকথা, কি রাষ্বাবস্থায়,। কি লামাজিক মেলামেশায়, কি পান্িবারিক 


৯৪ জনশিক্ষার কথ! 


'আমোদ-প্রমোদে আধুনিক প্রচার-মন্ত্রগুলির ব্যবহার অপরিহার্য হুইয়। 
ধাড়াইয়াছে। ইহারই সুযোগ লইয়া! রাজনৈতিক স্তবিধাবাদীরা জনশিক্ষা 
প্রসারের অন্ভহাতে অপপ্রচারের দ্বারা জনমতকে বিভ্রান্ত করিয়। ফেলিয়াছে। 
তাহারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাঁৎদী জান্মীনীতে। “জনতার মন্ত্তন্ বিশ্লেষণ 
করিতে গিয়া 115 4:/%)% গ্রন্থের রচয়িত। ম্বয়ং হিটলার বলিয়াছেন-- 
100900094৩9 01,019 109:)119 1698] ৫1 11669 ৪1101709 8৮ 10911% 
/81911780 10069119008115 900 07০ 219 8০৪7:05] 0০018010090 076 [৪0 
119৮6 0001৮ [9000]0 255 1000000091065 19 19100 11010009101 800890..9 
গণমনন্তন্তের এই দুর্বলত। অত্যন্ত মারাত্মক। এই দুর্বলতার স্থযোগ 
সইয়াই জনশিক্ষা আন্দোলন একট নিমস্তরের রাজনৈতিক অপপ্রচারে 
পর্যবমিত হইতে পারে । এ বিষয়ে অত্যন্ত সঙ্গাগ দৃষ্টি না রাখিলে জ্নশিক্ষা 
আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ হইয়] যাইবে । জনশিক্ষ/] আন্দোলনকে প্রকৃতই 
জাতির কল্যাণকর প্রচেষ্টায় পরিণত করিতে হইলে ই্ার সহিভ জনগণের 
ধদয়ের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে । রাশি» চীন ও তুরস্ক গ্রভৃতি দেশে 
জনশিক্ষা আন্দোলনের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল ক্তনসাধারণের সমর্থন 'ও 
সক্রিয় সহযোগিতা । জনশিষ্ম। 'আন্দোললকে প্রক্কতই গণ-আন্দোলনে পরিণত 
করিতে হইবে । গপ্রোপাগাণ্ড। ব! প্রচার এবং শিক্ষা এই উভয়ের মধ্যে একটা 
সংক্লেষণ (950070915 ) স্থাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রচার উভয়ই 
হইবে দলনিরূপেক্ষ এবং জনগণের প্রকৃত কল্যাণকামী। শ্বাধীন চিন্তা ও মতামত 
প্রকাশের পথ রুদ্ধ করা চলিবে না। গ্রচারকাধ্যের দায়িত্বভার রাজনীতিক, 
সংবাদব্যধসায়ী ব। বেতনভোগী রাঁজকর্মচারীর হাতে না রাখিয়া! হেচ্ছাসেবী 
শিক্ষক ও চিকিংসক প্রভৃতির হাতে অর্পণ করা যাইতে পারে । জনশিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দীপনা আসিবে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতেই । এই 
আন্দোলনকে প্ররুত গণ-আন্দোলনে পরিণত করিতে হইলে ইহার কাধ্যক্রম 
জনসাধারণের এতিহ, আচার-ব্যবহার ও অভিরুচির পরিপোষধক করি! 


জনমত ও জনশিক্ষা ১৫ 


তুলিতে হইবে। প্রতি গ্রামবা জনপদ্ধে প্রতিনিধিমূলক একটি কমিটির হাতে 
আন্দোলন পরিচালনার ভার ন্তত্ত করিতে হইবে । রাশিয়ার জনবিক্ষ। 
'আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে গ্রামের 0০৮955 898170€ 1১০০ (পাঠাগার) 
(09০ 7980101898 [70088 (মিলনকেন্জ্র) ০01১0 260 ০০£7৫.কে ( চৌরাস্ত। ) কেন্ত্র 
করিয়া । চীনদেশেও কম্মিগণ গ্রামের বৌদ্ধ মন্দিরকেই তাহাদের কর্শকেন্ত্র 
করিয়াছেন। আধুনিক সৈন্যদলের মধ্যেও জনশিক্ষার প্রসার চলে ছোট 
ছোট দল বা গপের জন্ত নির্দিষ্ট ক্লাবের মারফৎ। আমাদের দেশের জনশিক্ষা 
কেন্দ্রগুলিকেও সরকারী ফরমায়েসী প্রচারের হাত হইতে রক্ষা করিয়। 
ভনপ্রিয় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে না পারিলে জনশিক্ষা- 
আন্দোলন সফঞ করিয়া ভোলী যাইবে না। এইজন্ু প্রতিগ্রামের মধ্যস্থলে 
অথবা অন্ত কোন সুবিধাজনক স্থানে স্থানীয় স্কুল) পাঠাগার, কাহারো 
বৈঠকথানা বা চণ্তীমণ্ডপে কেন্দ্রটি স্থাপন করিতে হইবে। স্ষুলগৃহ থাকিলেই 
সর্বাপেক্ষা উত্তম, কারণ স্কুলগৃহ কাহারো ব্যক্তিগত সম্পর্তি নহে, উহাতে 
দশজনের সমান 'অধিকার,_বিন। স্কোচে সকলেই সেখানে মিলিত হইবার 
স্যোগ পাইবে। উপরন্ধ স্কুলগৃহের আসবাবপত্র সাঁজসরঞ্জাম ও শিক্ষোপকরণ- 
গুলিও ব্যবহার করা যাইবে । বিকাল বা সন্ধ্যাবেলাই জনশিক্ষা-কেন্দ্রের 
কাজের পক্ষে প্রশত্ত সময়। দিনান্তে চাঁষীমন্গুর প্রভৃতিরা অন্ততঃ অবসর 
বিনোদনের জন্তেও যদি কেন্জ্রে সমবেত হয় তাঁত হইলেই জনশিক্ষ 
আন্দোলনের উদ্দোশ্ট মুখ্যতঃ সার্থক হইয়াছে মনে করিতে হইবে। কেন্ত্ু- 
গৃহটকে আকর্ষণীয় করিয়। তুলিতে হইলে সেখানে আমোদ- প্রমোদের ব্যবস্থা 
রাখ! দরকার । প্রয়্োজনবোধে বয়স্ক ব্যক্তিগণের ধূমপানের আয়োজনও 
রাখিতে হুইবে__কারণ চাষী মজুর প্রভৃতি দৈহিক শ্রমপ্রীবীদের পক্ষে ধূমপান 
ক্লান্তি অপনোদনের প্রধান উপায়। কেন্ত্রগৃহটি নানারূপ ছবি, চণ্ট ও প্রাচীর 
পত্রিকায় সুসজ্জিত করিতে হইবে । সংবাদপত্রপাঠের ব্যবস্থা অবশ্য করণীয় 
এবং একটি ছোটখাট লাইব্রেরী রাখ! দরকার। কেন্দ্রের সংগঠন ও কর্ম 


১৬ জনশিক্ষার কথ! 


সুচির ভিতর দিয়! প্রত্যেকটি বয়স্ক শিক্ষার্থার মনে এমন একটি ধারণ! 
জন্মাইতে হইবে ধে, কেন্দ্রটি তাহার 1নজস্ব গ্রৃতিষ্ঠান। কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রতিটি 
ধুঁটিনাটি কাজে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও সানন্দ সহযোগিতা চাই। তাহা 
হইলেই কেন্দ্রটি হইবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং জনশিক্ষা-আন্দোলন 
হইবে দেশ ও জাতির পক্ষে সত্যসত্যই কল্যাণকর। 


দশে মিলে করি কাজ 


পূর্বেই আমর! বলিয়াছি আমাদের বহু ত্রুটিপূর্ণ অভ্যস্ত জীবনযাত্রার 
সংস্কার-সাধন করাই শিক্ষার মুল উদ্দেশ্য । আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষালাভের 
একটি উপায় মাত্র, আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষার চরম পরিণতি নহে । আমাদের 
জীবনযাত্রার পক্ষে ক্ষতিকর অভ্যাসগুলি লক্ষ্য করা শিক্ষকদের প্রধান 
কর্তব্য। যে অভ্যাসগুলি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কি প্রাণহানিকর, 
সেগুলি আমাদের অভ্যাসের দোবে ক্ষতিকর বলিয়াই মনে হয় না। 

ক্রুটিগুলি লক্ষ্য করিতে করিতে ধর! পড়িবে যে ইহাদের অধিকাংশই 
দাসমনোতাবজাত-_আর এই দ্বাসমনোভাব বিদেশী শাসনের অবশ্যস্ভাবী 
পরিণতি । যতদ্দিন বিদেশীর শাসনব্যবস্থা অটুট ছিল, ততদিন সাধারণ 
লোকের চোঁথে রোগের মূল কারণটি ধরাই পড়িত না, এখন বিদেশী 
শাসন দুরীভূভ হইয়াছে, একটু চেষ্টা করিলেই ইহা চোখে পড়িবে। 

জনশিক্ষার কাজে ধিনি ব্রতী হইবেন দেশের লোকের প্রতি তাহার 
অদীম মমতাবোধ চাই। বর্তমান সমাজের নানাবিধ গলদের অন্ত সাধারণ 
লোক কতখানি দায়ী তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ছষ্ট ব্যাধির শোত 
মাথা হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আজ সারা অঙ্গে সংক্রামিত হইখাছে। 
এই ব্যাধির চিকিৎসা! করিতে হইলে নার সমাজ-দেহের চিকিৎসা 
করিতে হইনে। 
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বাণীপুর বয়স্ক শিক্ষা-শিবির-_-১৯৫২ 


দশে মিলে করি কাজ ১৭ 


দাসমনোভাবের প্রধান লক্ষণ হইল আপনি বীচলে বাপের নাম। 
দেশের লোক চুলোয় যাক্‌, নিজের স্থখ-স্থৃবিধা হইলেই হইল। এ 
জগতে আপনি একলা বাঁচা যায় না। সার] অঙ্গে দূষিত রক্তশ্োত বহিতে 
থাকিলে দেহের বিশেষ কোন স্থান সুস্থ থাকিতে পারে না। দ্ধশের মঙ্গলে 
নিজের মঙ্গল এই বোধ জাগাইয়! তোল! শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য । ইহার 
জন্য চাই শিক্ষকের বা কম্মীর পরের প্রতি একত্ব বা মমত্ব-বোধ। বইপড়া বিদ্যা 
বিশেষ কোঁন কাজে লাগিবে না । বে-দরদী কন্মী এ কাজের সম্পূর্ণ অন্থপযুক । 

দাসমনোভাবের তুই একটা! অভিব্যক্তি আলোচন1 করিব। বাড়ীর চাকর- 
দ্রিগের মধ্যে দেখা যায় যে নিজের খাওয়া-পরা ও ঠিক মাঁস-মাহিন! 
পাইলেই হইল , প্রচুর কাজের বেলায় বদ্দি প্রভুর তীক্ষ দৃষ্টি না থাকে তাহা 
হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ পড়িয়া! থাকিবে। বিলাতী প্রভুর চাকর 
সাঁজিয়া আসিয়া প্রভুর স্থুখ-স্বিধা আদায় করিঙেন। সেই জন্ তাঁহাদের 
দরকার ছিল লহ্ব৷ ছুটি ও মোট! মাহিনার। প্রহুর কার্যে নিজের কাধ্যবোধের 
অভাবই এই ব্যাধির মূল। এই ব্যাধি শীর্ষস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া এখন 
সমাজের সর্থবাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাঠের জনমন্জুর, বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, অফিপেঞ্ কেরাণী মায় বড়বাঁবু, যে স্থানেই চাকুরী সম্পর্ক বিদ্যমান, 
সেই স্থানেই অধিকাংশ চাকুরেদিগের আপ্রাণ চেষ্টা হয় কত কম খাটিয়া 
কত অধিক অর্থ পাওয়। যায়। কর্মকর্তা, কর্ম ও কর্মচারী এক সুত্রে বাঁধ; 
কম্মকে বাঁচাইয়! ন। রাখিলে কম্দ্চাঁরী বাচিবে না এ বোধ দাসমনোভাবে জাগে 
না। যিনি আজ পরের কন্মে কম্মচারীমাত্র, তিনিই নিজের কাজ করিবার 
সময় কি অক্লান্ত চেষ্টাই না করেন! এন্থানে বন্দ ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীর 
মধ্যে এক মমত্ববোধের অভাবে প্রতি ক্ষেত্রেই কর্শের নিক্ষলতা আজ 
আমাদের চোখে পড়িতেছে। এই মমত্ববোধ জাগিলে কর্ম হয় জীবন্ত, ইহার 
অভাবে কন্ম হয প্রাণহীন বা মৃত। জীবন্ত আঁধারই ফল প্রসব করিতে পারে; 
মুমুধু ব। মৃত আধার ফল দাঁন করিয়াছে, এ কথ! কে কবে কোথায় গুনিয়াছে ? 

২ 
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মমতা-বোধ অর্থের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রীতির উপর। 
খিনি যে কাজ ভালৰাসেন তাহাকে সেই কাজের তার দেওয়া উচিত ব 
তাহার সেই কাজ বাছিয়া লওয়। উচিত। 

কর্মীর ব্যক্তিত্ব এমন হওয়া উচিত যে তাহাকে দেখেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
জাগিবে। শিক্ষক পড়াইতেছেন 71810. 11%706 800.1516)) 01101706 3 অথচ 
তিনি যদি নিজে বিলাসী হন বা নিজের কোন উচ্চ আদর্শ না থাকে তাহ 
হইলে তিনি অন্তকে এ ভাবে প্রবুদ্ধ করিতে পারিবেন না। নিজে রংন! 
মাখিলে অন্যকে মাথাইতে পার! যায় না। আজকাল নিদিষ্ট ঘণ্টায় 
বাধ। শ্রমজীবীদিগের %৫০ ৪1০৮৮ ভাব এই মমতা-বোঞ্ধর অভাব সৃচিত 
করে। ফলে কম্ম যথাবিহিত ভাবেই হয়, কিন্ত ফল আশানরূপ হয় না। মমতা- 
বে” জাগিলে কন্শী একটা কাজের ফাকে অন্ত কাজ গুছাইয়। রাখে; কিন্তু 
মমতাবোধের অভাবে কন্মী ফাক পাঁইলেই ফাকী দেয়। এই দুষ্ট মানসিক 
ব্যাধির জন্ত কণ্মকর্তা কম দায়ী নন। তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা কম্মীকে যতখানি 
সম্ভব বাঁদ দিয় ফলের দিকে দৃষ্টি রাখায় আজ কর্মকর্ত।, কন্মী ও কর্মের মধ্যে 
বন্ধন এত শিথিল হইয়! পড়িয়াছে। 

কশ্মীর দ্বিতীয় সুত্র হওয়! উচিত 'পরকের বোঝা দশের লাঠি। বস্কিম 
বাবু বলিতেন__বাঙ্গালী একা একশ হইতে পারে, কিন্ত একশ বাঙ্গালী এক 
হইতে পারে না। আমাদের নেতা ও জনসাধারণের ব্যবহার পর্যালোচন। 
করিলেই এই কথার তাৎ্পধ্য বোঝ! যায়। আমাদের বহুদিনের মোহ এক 
দিনে ঘুচিবার নয় এই কথাটি মনে রাখিয়! কাজে নামিতে হইবে। কর্মী 
যদ্দি সকলের নিকট হইতে অকুণ্ঠ আজ্ঞাঙ্গবপ্ডিতা প্রত্যাশা! করেন তাহ! হইলে 
ভূল করা হইবে। সকলেই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন না। কর্মী যদি 
সমাজের কল্যাণ কামনা করেনঃ তাহা হইলে তাহাকে প্রথম হইতেই নিবিবন্তে 
পথে চলিতে হইবে । গোঁড়া হইতেই বাধা পাইতে আরম্ভ করিলে কাজ ত 
অগ্রসর হইবে না, বরং কন্্ীর মলে বিরক্কি-সঞ্চারে কর্মে একটা অবসাদ 


দশে মিলেকরি কাজ ১৯ 


আসিবে। কক্ত্ীকে সর্বাপেক্ষা নিব্বিপ্ধ পথটি বাঁছিয়া লইতে হইবে। এই 
পথ কি? 

আমাদের এখন যেরূপ মনের অবস্থা, আমর! সকলেই দশের মঙ্গল ভাবিয়া 
গোড়া হইতেই ত্যাগ, করিতে সম্মত নাও হইতে পারি। লোকেরা আপন 
আপন স্বার্থ বাচাইতে গিয়। দল পাকাইয়া কাধ্য পণ্ড করিবার চেষ্ট। করিবে। 
সেই জন্ত এমন পথে চলিতে হইবে যে পথে বাধা! কম, নানা৷ স্বর্থের সংঘাতের 
সম্ভাবন! 'অল্প। প্ররৃতিতে দেখ! যায় তাহার ছোট-বড় কার্যাবলী অগ্রগতিতে 
সর্বাপেক্ষা নিন্বিদ্ব পথই (56905 19110৪ 60৪ 08৮) 06 19898 2981518009 ) 
অনুসরণ করে। গদী পাহাড় হইতে নামিয়া সাগরাভিমুখে যাইবার পথে উচ্চ 
ভূমি পাইলে পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া চলে। উচ্চভূমির সহিত প্রথমেই আপন 
বল পরীক্ষা করিতে লাগিয়! যাঁয় না। তাহ!র লক্ষ্য সাগর, পথে অহেতুক দাপা- 
দাপি করিলে দাঁপাদাপিই সার হইবে, সাগরে পৌছাঁন যাইবে না। কম্মীর লক্ষ্য 
সমাজকল্যাণ ; বিপরীত মতের লোকের সন্িত বল পরাক্ষা কর! নয় । লক্ষ্যকে 
ঠিক রাখিয়া নদীর মত পথের বাঁধাগুলি পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। 

কম্মীর প্রথম ও প্রধান বাধ! সাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ । এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
স্বার্থ এক করিয়া বড় কাজও কর! যার, কিন্তু মানুনের মন সহজে সরল সত্য 
বিশ্বাম করিতে চায় না। জোর করিলে অবিশ্বাস আরও প্রবল হুইবে। 
অতএব লোকের যাহা নিশ্রয়োছ্ন, যাহার অপচয় ঘটে, যাা উদ্ধত বলিয়! 
লোকে ফেলিয়া দেয় তাহাই সংগ্রহ করিয়া সমাজ-কল্যাণে নিষুক্ত কর! উচিত। 
এখানেও প্রকৃতিকে অনুসরণ করাই শ্রেয়। প্রকৃতিকে দেখা যাঁয় একের যাহা 
আতিশধ্য বা আবর্জনা, অন্যের তাহাই থাগ্য। প্ররুতিতে কোথাও অপচয় নাই, 
গ্রকৃতি 15869 2০6 ৪2৮ ৮০১ শৃত্র মানিয়া চলে; সেইজন্য তাহার রাজ্যে 
এমন হ্ৃন্দর শৃঙ্খলা । 

সমাজের একজনের যাহা উদ্বত্ত অথব! নিশ্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিয়! 
রাখিলে আর একজনের প্রয়োজনে লাগিতে পারে। ধরুন একজন শিক্ষিতের 
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সময় কিছু উদ্বত্ত, নিজেকে কাজে লাগাবার সুযোগ নাই, অপচয় হয়, এই 
সময়ট্রকু যদি নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন করাইবাঁর কাজে নিয়োজিত কর! 
হয় তাহা হইলে সমাজের একজনের উদ্বত্ত দিয়! সেই সমাজের আর একজনের 
অভাব মোচন হইতে পাঁরে। কনর লক্ষ্য এই দিকে থাকা উচিত। 

সমাজের চিকিৎসক তাহার অবসরটুকু সমাজের সেবায় নিয়োজিত করুন» 
মা-ভগিনী দিন অবসরটুকু পথ্য প্রস্ততে ও রোগীর সেবায়, ওউষধ-ব্যবসায়ী 
নামমাত্র লাভে দিন ওষধাদি, আর ধনী দিন তার কিঞিঃৎ ধন? দেখিতে 
দেখিতে গ্রামে ক্ষুদ্র একটি আরোগ্যশাল! গড়িয়া উঠিবে। সমাজে যাহার 
রোগে সেবা করিবার লোক নাই, সে পাইবে এইস্থানে নেবা ও পথ্য, যাহার 
রোগে ওুষধধ জোটে না সে পাইবে ওধধ; যাহার ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য 
নাই, সে এখানে আঙিলে পাইবে চিকিৎসার সুযোগ । 

বিষ্ভালয় গড়িতে হইবে? যাহার প্রচুর ভূমি আছে, তিনি বিদ্যালয়কে 
ব্যবহার করিতে দিন সামান্ত একথণ্ড ভূমি; বাহাদের বাশঝাড়ে প্রচুর বাশ 
আছে, তাহার! দিন কিছু বাশ; ধ'হার থড়ের গাদায় প্রচুর খড় আছে, তিনি 
দিন খড়; আর দীন শ্রমজীবীর৷ আর কিছু দিতে না পারে, দ্বিক তাহার! 
তাহাদের শ্রমের কিছু ভাগ। ধনী তাহার উদ্বত্ত ধনের সামান্য ভাগ দিলেই 
গ্রামের পাঠশালার ঘর গড়িয়। উঠিবে। এইবারে ধিনি শিক্ষিত তিনি তার 
অবসরটুকু বিদ্যাদানে নিযুক্ত করুন, গ্রামে আর পাঠশালার অভাব থাকিবে না। 
গ্রামবাসীর এই উদ্যোগ দেখিলে সরকার বাহ!দুর বসিয়! থাকিবেন না, 
সরকারী সাহাষ্য আসিতে তিলমাত্র বিলঙ্থ ঘটবে না; কিন্তু সবটাই যদি 
সরকারকে করিতে হয়ঃ তাহা হইলে কতদিনে এ কাঁজ হইবে তাহার স্বিরতা 
নাই। কারণ একেব্‌ পক্ষে যাহ! বোঝ!, তাহাই দশের হাতে হাতে লাঠি হইয়া 
দাড়ায় । যে-কোন সমাজবল্যাণকর কাজ এই পথে নিব্বিত্বে নিশ্চিত পদক্ষেপে 
অগ্রসর হইতে পারিবে এবং গ্রাম্য দলাঁদলির আবর্তে পড়িয়। কর্মীকে হাবুডুবু 
খাইতে হইবে ন|। 


সংগঠনের নীতি 


বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবার পূর্বে স্থানীয় অধিবাধিগণের মধ্যে কিছু প্রচার- 
কার্য চালানে। একান্ত প্রয়োজন । একথা সহজেই অন্গমেয় যে, বয়স্ক শিক্ষাকেন্্ 
খোঁলামাত্রই তাহাতে যূথেষ্ট সংখাক নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে 
যোগদান না করাই সম্ভব, যর্দি না পূর্বাহেই তাহাদিগকে এইসব কেন্দ্রের 
উদ্দেশ্য এবং জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে বুঝাই দেওয়! হয়। 

শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রত্যেক স্্রী-পুরুষকে বুঝাইয়। দিতে হইবে যে,জনশিক্ষা 
আন্দোলনে প্রত্োকেরই একটা গুরু কর্তব্য রহিয়াছে । শিক্ষাকেন্ত্রগুলি যাহাতে 
যথেষ্ট পরিমাণে জনগ্্িয়তা অর্জন করিতে পারে এবং যাহাতে যথেই সংখ্যক 
নিরক্ষর নরনারী এইসব কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিতে আসে, তদ্বিষয়েও যদ্ববান 
হইতে হইবে। কি উপায়ে এবং কাহাদের দ্বারা জনশিক্ষ1-অভিযান পরিচালনা 
করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র গ্রস্তত করা যাইতে পারে, সেই কথা বিশেষভাবে বিবেচা। 
কম্মী-নির্ব্বাচন-_ 

এক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়। ণিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন। 
করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন উৎসাহী ও কর্মকুশল কর্মীর । কক্ী-নির্বাচন 
স্থবিবেচনার সহিত না করিতে পারিলে আন্দোলনের ভিত্তিমূল শিথিল থাকিয়। 
যাইবে এবং তাহাতে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ হইবে 'আশঙ্কাপূর্ণ। ম্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, নিব্ধাচিত কর্মীকে গ্রামের দশজনের সহিত মিলিয়া মিশ্িয়া ও 
'তাহাদের উপর নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে কেন্দ্রের 
কাজে ভিড়াইতে হইবে। সুতরাং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং জনপ্রির কম্মী ছাড়া অপর 
কেহ এই আন্দৌলন পরিচালনার ভার বহনে অযোগ্য । প্রতোক গ্রামে এইক্ধপ 
যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি পাঁওয়! যাইবে কিন! তাহ! বিবেচনার বিষগ্ন এবং পাওয়! 
গেলেই তাহার পক্ষে অতি অল্প অথবা বিনা পারিশ্রমিকে এইন্ধপে গুরুত্বপূর্ণ 
দাস্সিত্ব গ্রহণ কর! সম্ভবপর কিন! তাহাও বিবেচ্য । জনশিক্ষা-আন্দোলনের 
সহিত অন্তবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের যে একট! মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে --. 
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তাহ! অনুধাবনযোগ্য। অন্ত অন্ত সব আন্দোলনই (কমবেশী ) নির্ধারিত 
মেয়াদী অর্থাৎ কোঁন একটা আপাত উদ্দেশ্-সিদ্ধিই উহার লক্ষ্য । কিন্তু কোন 
নির্দিষ্ট সময়ের গণ্তীর মধ্যে জনশিক্ষা-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। 
দেশের শতকরা নিরনব্বই জন নরনারীর অক্ষরজ্ঞান জন্মিলেও জনশিক্ষা- 
আন্দোলনের কাঁজ শেষ হইবে ন1। ব্যাপক অর্থে অজ্ঞতা নিরসনই হইতেছে এই 
আন্দোলনের প্রধান ও পরম লক্ষ্য, নিরক্ষরত1 দূরীকরণ ইহার অব্যবহিত উদ্দেশ্ত 
মাত্র। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রগতিগীল রাষ্রসমূহেও নিরবচ্ছিন্ন উদ্যমে জন- 
শিক্ষার প্রচার ও প্রসার চলিতেছে । কাজেই জনশিক্ষা-আন্দোলনের কন্মীকে 
অনেকট। দেশ ও সমাজসেবাব্রত রূপে এই কাঁজটি গ্রহণ করিতে হইবে । শুধু 
অর্থের বিনিময়ে ও চাকুরী হিসাবে এই কাজ গ্রহণ করা আত্মগ্রতারণামাত্র। 
অর্থের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবে না। অন্ক দশজনের মতো 
দেশকর্মীরও পেটের তাগাদা রহিয়াছে সুতরাং সেদিক দিয়! তাঁহাকে বঞ্চন 
করিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু তবুও এবথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
এক্ষেত্রে পারিশ্রমিক ও অর্থের চাইতেও অনেক বড় জিনিসের প্রয়োজন 
রহিয়াছে । সেটি হইতেছে এই কাঁজটির প্রতি কর্মীর আন্তরিক অন্রাগ ও 
দ্রদ। যে পরিমাণ পারিশম্কই দেওয়া! হউক না কেন, দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় এবং ব্রতী কম্মীগণ যদি সত্যিকারের আন্তরিকতার সহিত এ কার্যে 
আত্মনিয়োগ না করেন তবে এই আন্দোলনের সর্বাজীণ সাফল্য সুদুরপরাহত। 
কল্মা কে? 

গ্রামে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত বাক্তি কে? কোন কোন 
হলে সুযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজব্রতীর অভাব হইবে না সত্য কিন্তু সমগ্র পশ্চিম- 
বঙ্গে বড় ছোট প্রার ৬৪৩*৩টি গ্রাম আছে; স্থৃতরাং সমস্যার গুরুত্বের তুলনায় 
যোগ্য কন্মীর সংখ্য। যে অকিঞ্চিৎকর তাহ! বলাই বাছুল্য। কাজেই শেচ্ছাসেবী 
সমাভব্রতীর উপর সম্পুর্ণ নির্ভর না করিয় অন্থাত্রও কর্মীর অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। গ্রামের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই যে ব্যক্তিটির উপর আমাদের দৃষ্টি 
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পড়ে তিনি হইতেছেন প্রাথমিক বিগ্ালয়ের শিক্ষক। বহুধিকৃত ও 
বহুলবঞ্চিত এই গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের শত অক্ষমত! ও অযোঁগ্যতা সত্বেও অনিবার্য 
কারণ বশতঃ ইহার উপরেই এই জাতীয় আন্দৌলন-পরিচালনার ভার শ্যন্ত 
করিতে হইবে। এই স্বল্লে সন্ত পাঠশালার গুরুমহাশয় ব্যতীত অন্য কাহাকেও 
নামমাত্র পারিশ্রমিকে এই দাত্িত্বপূর্ণ কাঁজে নিযুক্ত কর! সম্ভবপর হইবে বলিয়া 
আশ! কর! যাঁয় না। অগতির গতি পাঠশ।লার পণ্ডিতের উপরেই গ্রামের 
ছেলেমেয়েদের এবং তাহাদের পিতামাতার শিক্ষার ভাঁরও অর্পণ করিতে হইবে। 
অবস্থা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষকের সাহাব্য অপরিহাঁধ্য বটে কিনব মনে 
রাখিতে হইবে যে.ঠাহার ক্ষমতা সীমাবন্ধ। প্রাথমিক শিক্ষক দ্বার! জনশিক্ষা'র 
কাঁজ চালাইবার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে সব আপত্তি উখাপিত হয় তাহ এই,-- 

(১) যে পদ্ধতিতে শিশুদের লেখাপড়1 শিখান হয় সে পদ্ধতি বয়স্কদের 
বেলায় অপ্রবোজ্য। শিশুদের শিক্ষাদান কার্য্যে অন্তান্ত এবং গুরুমহাঁশয়মনোবৃতি 
সম্পন্জ পণ্ডিত মহশিয় বয়স্কদের শিক্ষাদানকার্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । 

(২) দিনের খাঁটুনির পর আবার সন্ধ্যাবেলায় বড়দের শিক্ষা দেওয়া সেই 
একই প্রাথমিক পণ্ডিতের পক্ষে হইবে অত্যধিক পরিশ্রম-সাপেক্ষ ; অর্থাৎ 
ভারাক্রান্ত উটের পিঠে শেষ তৃণথণ্ড, 679 18৪8 ৪৮7০৭ 01000 05908026118 
০৮০, অর্থের তাগিদে কাজ হয়ত তিনি চালাইয়া যাইবেন কিন্ত পরিণামে 
তাহার সমস্ত গ্রচেষ্টাই হইবে বহুলাংশে নিক্ষল। 

(৩) যে প্রাথমিক শিক্ষক নিজের কাঁজেই যোগ্যতা দেখাইতে পারেন না 
(দুঃখের বিষয় আঁম|দের দেশে যোগ্য প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা খুব বেশী 
নহে ), তাকে আবার এই নূতন কাজের ভার দেওয়। বিড়ম্বনা মাত্র । 

কিন্ত পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, সমস্তাটি এতই ব্যাপক ও বিরাট এবং ইহার 
আঁু সমাধান করিতে হইলে এত অধিক সংখ্যক কন্ম্ীর প্রয়োজন এবং উপযুক্ত 
কর্মীর এতই অভাব ষে, অনন্োপায় হইয়াই প্রাথমিক শিক্ষক-সম্প্রদ্দায়ের 
সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। 


২৪ জনশিক্ষার কথা 


স্থানীয় উপদেষ্টাসমিতি 

শিক্ষক বা কর্মী নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থানীয় উপদেষ্টা সমিতি 
গঠনেরও আবশ্তকতা রহিয়াছে । স্থানীয় জনসাধারণের সন্থান্থভৃতি ও 
সহযোগিতা ছাড়া এই আন্দোলন সাফল্য অর্জন করিতেই পারে না। প্রত্যেক 
গ্রামে-যেখানেই শিক্ষাকেন্ত্র খোল! হইবে সেইখানেই অল্পসংখ্যক (তিন 
হইতে পাঁচের অধিক নহে ) উৎসাহী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ একটি করিয়। 
ছোট কমিটি গঠন করিতে হইবে । এই কমিটির সভ্যগণ স্থানীয় জনসাধারণের 
নিকট শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বুঝাইয়া! দিবেন, তাহাদের মনে 
উদ্দীপনার সঞ্চার করিবেন এবং যাহাতে অজ্ঞ অশিক্ষিত নরনারী শিক্ষাকেন্ত্রে 
যোগদান করে তাহার বথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। এক কথায় ইহারাই 
হইবেন শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালক ও কর্ণধার! ইহাদের আন্তরিকতা ও সক্রিন 
সহানুভূতির উপরই নির্ভর করিবে জনশিক্ষা আন্দোলনের ক্রমপ্রসার ও 
সাফল্য। 

গ্রামের উচ্চ বা মধ্য ইংরাজী বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেন্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ও গ্রামের পাদস্থ ও মান্য ব্যক্তি 
কেহ কেহ এই কমিটির সভা হইলে ভাল হয়। এই কমিটির সদস্যগণের 
সহায়তায় জনশিক্ষা-আন্দোলনের প্রতিকূল সমস্ত রঙ্গণশীল বিরুদ্ধাচরপ দূরীভূত 
করা সম্তভব। কোন কোন স্থলে এইরূপ আশঙ্কা একেবারে অমূলক 
নহে যে, সংরক্ষণশীল কায়েমীন্বার্থ তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়েগ করিষা 
এই আন্দোলনকে বার্থ করিয়! দিতে চেষ্টা করিবে । বিশ্যে করিয় চা-বাঁগান 
ও মিল ফ্যাক্টরীর পুঁজিবাদী মালিকদের নিকট হইতে এই প্রতিক্রিয়া আ'শস্ক 
করা যায়। এই সব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ আইন প্রবর্তন করাও 
আবশ্তক হইতে পারে। কিন্ত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষাও অধিক 
কা্যকরী হইবে জনসাধারণের মনে এই প্রচেষ্টার প্রতি একটা সহযোগিতা ও 
অগ্নুকূল ভাব সৃষ্টি করা! এবং নানাভাবে তাহাদিগকে শিক্ষাকেন্ত্ুগুলির 
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' কাধ্যকলাপের দিকে আকুষ্ট করা। জনসাধারণের প্রতিনিধিশ্বন্ধপ ব্যক্তিরাই 
এই কাজের ভার-গ্রহণে সর্বাপেক্ষা যোগ্য। 


প্রাথমিক ব্যবস্থা 


কোন গ্রামে কেন্দ্র খোলার পূর্বে খানিকট! প্রচারকাধ্য ব! প্রোপাগাশা 
চালাইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে । কি উপায় এবং কি কি উপকরণের 
সাহায্যে এই প্রচারকাধ্য চালাইতে হইবে ভাঙার একটু সংক্ষিপ্ত আভাষ 
প্রদত্ত হইল। 

(১) প্রত্যেক "গ্রামেই নিরক্ষর বয়স্ব স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ সংখ্য। নিরূপণ কর! 
আবশ্যক। প্রত্যেক নিরক্ষর বয়স্ক লোকটির নাম, বয়স ও বাড়ীর অবস্থান 
একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। শ্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা-ব্যবস্থা৷ অবস্থাই 
ভিন্ন কেন্দ্রে অথবা একই কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে করিতে হইবে। অধিকন্ত 
বয়সের তারতম্য হিসাবে ১২ হইতে ১৮১৯ বৎসর এবং ১৯1২০ হইতে 
৪* বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্যও ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা করা উচিত। এই জস্তই 
সর্বপ্রথমে গ্রামের তথ্যাদি সংগ্রহ বা সার্ভে (৪75৪5 ) কর! আবশ্যক । 

(২) গ্রামে গ্রামে সভা। উদ্যোক্তাগণ গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের 
সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আপাঁপ-আলোচন! করিবেন। 
গ্রামের মধ্যে যে সব স্থানে বহুলোঁক একত্র মিলিত হয়, সেই সব জায়গাস্ 
সভার আয়োজন করিয়া! এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সন্দদ্ধে বক্তৃতা 
দেওয়ার প্রয়োজন হইবে । এইসব সভায় রেডিও-সাহাধ্যে গান-বাজনা 
অথবা প্রোজেক্টরের সাহাধ্যে চিত্র প্রদর্শন করিতে পাঁরিলে জনসাধ।রণের মন 
সহজেই আকৃষ্ট কর! যায়। কন্মিগণের পক্ষে প্রতি গৃহে গিয়া গৃঠস্থ ও তাহার 
পরিবারের শ্ত্রী-পুরুষ নিব্বিশেষে সকলকেই শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতে 
উৎসাহ দিতে হইবে। 

(') এ্রচার-কার্ধের আর একটি বিঃ উপায় হইতেছে প্রাচীর-পত্র 
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(0996০) ও পুস্তিকা-বিতরণ। তাৎপর্যপূর্ণ ছবিসম্থলিত ও বড় বড় হরপে 
ছাপ! প্রাচীর-পত্র সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। স্বভাবতই মুখের 
কথ! 'মপেক্ষ। ছাপার কথার উপর আমর। অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া 
থাকি। পোষ্টারের মারফত গ্রামবাঁসীর প্রয়োজনীয় অনেক সংবাদ অতি 
চিন্তাকর্ষক ভাবে প্রচার করা সন্ভব। এই সব পোষ্টারের সাহায্যে অতি 
সহজেই নিরক্ষর নরনারীর কৌতুগ্ল উদ্রিক্ত করা যায়। গ্রামের মধ্যে ধাহার। 
পিক্ষিত, তাছাদের কর্তব্য হইবে অন্ত দশজনের নিকট পোষ্টারের ছবি ও 
কথাগুলি সরল সহঙ্গ ভাষায় বুঝাইয়! দিয়! তাভাদের কৌতুচল চরিতার্থ করা 
ও তাঙ্দ্দিগকে শিক্ষাকেন্দ্রে যৌগদ!ন করিতে উৎসাহ করা» এই সব পোষ্টারে 
শিক্ষা, কৃষি, বাঁজীর দর, স্বাস্থা, দৈনন্দিন খবর প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশিত 
হইতে পাঁরে। 

শিক্ষাকেন্দ্র খুলিব।র ছুই-এক মাস পূর্ব হইতেই ক্ষেত্র-প্রস্ততির কাঁজ আরম্ভ 
কর! উচিত। স্কুল-কলেজের দীর্ঘ অবকাণে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে এই 
গ্রচার-কাধ্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে হুল পাওয়! যাইতে পারে। 
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“একালে যাঁকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ত সরে । তার পিছনে 
ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আহ্ষঙ্জিক হয়ে। এই বিদেশ-শিক্ষাবিধি 
রেলকামরার দীপের মতো । কামরাট। উজ্জন, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ 
গাড়ী চলেছে ছুটে সেট! অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়ীটাই যেন সতা, 
আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমত্ত দেশটাই যেন অবান্তন্‌! 

সহরবাশী একদল মানুষ শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে? তারাই 
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হলো এনলাইটেন্ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাঁকী দেশটতে 
লাগল পূর্ণগ্রহণ।”_ রবীন্দ্রনাথ । 

পশ্চিমবঙ্গে মোট গ্রামের সংখ্যা ৩৪৩০৩, জনসংখা। আগ্রমানিক 
২১৪০০*৯০* | কলিকাতা ও সহ্রতলীর কথা বাঁদ দিলে বাকী জনসংখ্যার 
শতকরা প্রায় ৮*।৯* জন লোকই গ্রামবাসী । এই লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী নরনারীর 
নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার কথ। চিন্তা! করিলেই কবিগুরুর উক্তিটি সম্যক উপলব্ধি 
করা যায়। দেশের সমগ্র লোৌকপংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক ১২ হইতে ৪০ 
বৎসর বয়ঃক্রমের অন্তভূক্ত এবং এ বয়ংক্রমের অন্তভূক্ত প্রীয় এক কোটি 
নরনারী সম্পূর্ণ নিবন্র বলিয়। অন্তমিত হয় । এই এক কোটি বয়স্ক ননাধীকে 
আক্ষরিক জ্ঞান-সম্পন্ধ করিয়া ঠোল! ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামাঞ্জিক 
শিক্ষারদান-ব্যবস্থা করাই আমাদের আশু সমস্থা। 

উল্লিখিত সংখ্য।গুলির শুদ্ধ বাঁ অশ্ুদ্ধতার কথ ছাড়িয়া! দিলেও ইচার! 
যে দেশের শিক্ষাসমস্তাঁর গুরুত্বজ্ঞাপক, সে সম্বন্ধে কৌন দ্বিমত নাই। এই 
বিরাট সমস্যার লমাধান নে কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভবপর তাহ 
কিছুতেই মনে হয় না। দেশের ও জাতির অন্যান্ঠ নানাবিধ সমস্যার মতোই 
নিরক্ষরতাসমন্তাঁও তখনই মিটিতে পারে যখন জাতির সম্মিলিত শক্তি ইছার 
সমাধানে নিয়োজিত হইবে । 

চীন, রাশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সমসাময়িক ইতিঙগাসে জনশিক্ষা- 
প্রচেষ্টার যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা বায়, তাহাতে দরকারী উদ্যমের সহিত জন- 
সাধারণের পূর্ণ সহযোগিতাঁই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশের 
নিরক্ষরত৷ দুরীকরণ-আন্দোলনে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই যে একটা নৈতিক 
দায়িত্ব রহিয়াছে”-একথা বর্তমান রাজনৈতিক সচেতনতার (০161081 
90208010030685 ) দিনে বেশী করিয়! বলিবার প্রয়োজন নাই। 

পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ ইংরাঁজী বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা প্রায় ১৬,৯*০। গ্রামের সংখ্য। পুর্ব্বেই বলিয়াছি কিঞ্চদধিক ৩৪৯**০ | 


২৮ জনশিক্ষার কথা 


কাজেই সরকারী পরিকল্পনান্যায়ী প্রতিটি গ্রাম্যবিগ্যালয়কে জনশিক্ষা-কেন্ত্ররূপে 
বাবহত করা হইলেও অর্ধেকেরও বেশী গ্রামে একটি করিয়া] কেন্দ্র খোলা সম্ভব 
নহে। উপরন্থ ১৬১০০ বিগ্ভালয়ের অনেকগুলিই সহর অঞ্চলে স্থাপিত। তাহা 
ছাঁড়া সমগ্র দেশব্যাপী জনশিক্ষাকেন্ত্র খুলিতে ও চালাইতে যে পরিমাণ টাকার 
প্রয়োজন, প্রাদেশিক সরকার সে পরিমাণ ব্যয়ভার-বহনে আদৌ সক্ষম কিনা 
সে কথাঁও বিবেচ্য । কাজেই সরকারী প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
এবং প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই আন্দোলন কিছুতেই 
সাঁফল্যলাত করিতে পারে না । আরও একটা কথা ভাবিবার আছে । জনশিক্ষা- 
প্রচারে গুরুভার সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাজীবীর (1১919981008 69801)68 ) হাতে 
তুলিয়া দেওয়। সম্ভবও নহে, উচিতও নহে। প্রথম কথা-যথেষ্ট সংখ্যক শরিক্ষকের 
'অভাব। দ্বিতীয়তঃ, শিশুশিক্ষাঁয় অভ্যন্ত শিক্ষকের বয়স্বশিক্ষা-বিষয়ে আংশিক 
অক্ষমতা । তৃতীয়তঃ, একই ব্যক্তি দ্বারা দিনে শিশুর ও সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে 
বয়স্থের শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক ও বয়স্কশিক্ষা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতির কারণ। 
দেখা গিয়াছে যে, পেশাদার শিক্ষক অপেক্ষা সুর-কলেজের ছাত্রছাত্রী বয়স্কদের 
শিক্ষাদান কার্যে অধিকতর পটু ও ৬ৎপর॥ চীনদেশে জনশিক্ষা প্রচারে স্কুল- 
কলেঞ্জ ও বিশ্ববিগ্ঠালয়েব ছনছানীদের অধ্দান গুশংসনীয় | চীন ব! তুরস্কে থে 
আন্দোলন সাফল্য অর্জন করিয়াছে, সুপরিচালিত হইলে এদেশেও তাহার 
ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই। এজন্ প্রথমেই চাই শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ছাত্র- 
সমাজের মনে একটা তীব্র দেশাত্ম বোধ জাগাইয়া তোলা । যে দেশের লক্ষ লক্ষ 
নরনারী অশিক্ষা ও অজ্ঞতায় নিমগ্ন, সে দেশের মুক্তি বা অগ্রগতি থে সুদুর- 
পরাহত -মুষ্টিমের় সৌভাগ্যবান শিক্ষিত ব্যক্তির ইহা গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম 
করিবার ₹ময় আসিয়াছে । দেহের সমন্ত 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গকৈ অভুক্ত ও অনাদৃত 
রাখিয়া কেবল একটিমাত্র অঙ্গের পরিচর্যা! দ্বারা যেমন দেহ্যস্ত্র সুস্থ ও সচল রগ 
যায় না, ঠিক তেমনি সমাজের সংখাগরিষ্ঠ অংশটিকে অল্সভার তামসে 
আচ্ছ'দিত রাখিয়া মুষ্টিমেয় জনকয়েকের শিক্ষার্দীক্ষায় সমগ্র সমাজের উন্নতি 
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সাধন হয় না। আমি আর দশজনের তুলনায় শ্রেষ্ট এই কথা মনে করিয়। 
শিক্ষিত ব্যক্তি ধেন আত্মশ্াঘা অনুভব না! করেন। তাহাকে মনে রাখিতে 
হইবে যে, তাহার প্রতিবেশীর অজ্ঞত1, নিরক্ষরতা, ছুঃখ-দৈগ্ক এ তীহারই 
নিজন্ব দায়। 
“যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে ঝধিবে যে নিচে, 
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।” 

দেশের বা সমাজের বুংদংশকে পশ্চাতে ফেলিয়! রাখিয়া যদ্দি সম্প্রদায় বিশেষ 
শিক্ষায়-দীক্ষাঁয় অগ্রণী হইয়া যায় এবং তাহার ফলে যে বৈষম্যের স্ঙ্টি হয় 
তাহারই বিষময় ঝজনৈতিক পরিণাঁম বর্তমান ভারতবর্ষের হিন্দু-ুঙ্গিম সমস্যা 
ও পাকিস্তানের উদ্তব। জাতি ও সমাজের সব্বাঙগীণ উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত 
করিতে হইলে কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যবর্তী 
বেড়া বা ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই অগ্রগামী 
হইয়া এই গুরুদান্নিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। 

আবার শিক্ষিত সম্প্রদীয়ের মধ্যে ছাত্রসমাজই এই কাধ্যের জন্ত সর্বাপেক্ষ। 
যোগ্য। প্রগতিমূলক যে-কোন আন্দোলনের পুরোভাগেই আমরা ছাত্র- 
সমাজকে দেখিতে পাই । জনশিক্ষা-আন্দোলনের পতাকাও ছাত্রসমাজ বহন 
করিবে--ইহ! কোন আশাতিরিক্ত কথ। নছে। এই কাজে ছাত্র ও যুবসমাজের 
বিশেষ যোগ্যতার মূল কারণ হইতেই তাহাদের উৎসাহের আতিশয্য। কোন 
এক মনীষী বলিয়াছেন--1059:5 61988 800. 90200090010 00058206108 10 
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জনশিক্ষা-আন্দোলনের সাফল্যও নির্ভর করিবে কম্মিগণের উৎসাহের 
উপর। পশ্চিমবঙ্গে যাবতীয় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়ে অগ্যুন ১০1১৮ লক্ষ 
ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। ইহা হইতে নেহৎ শিশুশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
হিসাবে ৭৮ লক্ষ বাদ দিয়া বাৰী দশলক্ষ তরুণ কর্মীকেও যদি জনশিক্ষা! 


৩৪ জনশিক্ষার কথ! 


প্রসারে নিণুক্ত করা যায় এবং প্রত্যেক কর্মী বদি গড়ে এক বৎসর অন্ততঃ 
একটি নিরক্ষর ব্যক্তিকেও সাক্ষর করির়। তুলিবার দৃঢ়দংকল্প গ্রহণ করে তাহ 
হইলেই নিরক্ষরতা-সমন্তাঁর সমাধান সম্ভবপর । 

পসকলের তরে সকলে আমর। প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।” ধরিয়। 
লওয়া য:ক্‌ যে দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষিত নরনারীই এই মহান্রতে আত্মনিয়োগ 
করিবে । বর্তমানে দেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৪জন শিক্ষিত 
বা 1590৩ বলিয়া অনুমীন করা হয়। এই অনুমান নির্ভরযোগা 
হইলে-_ 

প্রারপ্তিক বৎসরে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৪ জন । পরবর্তী বৎসরে 
শতকপা ২৪জন শিক্ষিত হইবে। তৃতীয় বৎসরে শতকরা ৯৬ .জন শিক্ষিত 
হইবে। অর্থা২ আগামী চার বৎসরের মধ্যেই দেশের নিরক্ষরত। দুর হহয়া 
যাইবার কথা । উপরোক্ত হারে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে পীচ 
বংসরে মোট জনসংখ্যা শতকর! পাঁচজন করিয়। বুদ্ধি পাইলেও জনশিক্ষা- 
আন্দোলনের অগ্রগতি অটুট ও অব্যাহত থাকিবে । [80]. 0105 69801) 00৪৮ 
শীতির একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার ব্যরস্বপ্পতা। এত কম খরচে 
" এত বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করিবার আর কোন পন্থাই দেখা যায় ন|। 

কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই এবং বিশেষ করিয়। ছাত্রসমাঁজকে 
জন শিক্ষাব্রতে উদ্ব,দ্ধ ও নিয়োজিত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে তাহাদিগকে 
সাহায্য করিতে হইবে। 

প্রথমতঃ চাই উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ। এমন কতকগুলি সরল ও সহজপাঠ্য 
বই রচনা কর] প্রয়োজন যাহার সাহায্যে বয়স্ক নিরক্ষরকে অতি অল্লায়াসেই 
লেখাপড়া শেখান যাঁয়। এই সকল বই ব! সহজপাঠ যথেষ্ট সংখ্যায় মুদ্রণ এবং 
বিনীমূল্যে বা নামমীত্র মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থাও কর! দূরকার। এবিষয়ে 
গবর্নমেণ্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুম্প্ট। 

দ্বিতীয়তঃ নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির মনের নৈরাশ্থ ও হীন্তাঁর ভাব দুর করিয়! 


জনশিক্ষাগ্রনারে শিক্ষিত সম্প্রধায়ের কর্তব্য ৩১ 


তাহার আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেজন্ত চাই একটা গ্রীতিকর 
ও স্বাচ্ছিদ্যময় পরিবেশ ও হৃগ্তা পূর্ণ সাহ্চরধ্য। 

বাধাধর] কটন বা নিয়মনির্ঘপ্টের বেড়াজাল স্ষ্টি ন! করিয়া! বয়স্ক ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত হৃবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 

ইতঃপূর্ব্বে বহুবার বল! হইঘা থাকিলেও আবার ইহা বল! যাইতে পারে যে, 
শিক্ষিত লোক মাত্রকেই বৎসরে অন্ততঃ একছন নিরক্ষর ব্যক্তিকে লেখাপড়া 
শিখাইধাঁর ভার গ্রহণ করিতে হইবে। স্কুল-কলেজের দীর্ঘ অবমরগুলি ছাত্র" 
ছাত্রীগণের পক্ষে দেখের সর্বত্র জনশিক্ষার বাণীপ্রচার করিবার প্রকৃষ্ট সময়। এই 
সময়টাতে যদ্দি দেশর তরুণসম্প্রদায়কে জনশিক্ষার কাজে লাগাইতে পারা যায় 
ভাঠা হইলেও নিরক্ষরতা-সমস্যার একটা দ্রুত ও ব্যাপক সমাধান সম্ভবপর হয়। 

সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেবাব্রতী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, 
বিশেষভাবে মিলকারথানার মালিক, চ!-াগানের কর্তা, দেশের ধনী ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় ও সর্বোপরি স্থুল-কলেজের শিক্ষক-ছাত্র প্রভৃতি সকলকেই নিষ্ঠার 
সহিত এই মহান্রতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কাহারও একক চেষ্টায় 
এত বড় একট] জাতীয় সদস্তার আংশিক সমাঁধানও হইতে পারে ন1। দেশের 
শিক্ষিত নরনারীকে শ্রদ্ধার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ম্মর্ণ 
করিতে বলি, 
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নিত্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অনশনে ও অজ্ঞতাঁয় দিন কাটায়, অথচ তাঁহাদেরই 
“অনুগ্রহে যাহার! শিক্ষার্দীক্ষা লাভ করিয়া! তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত 
করাও প্রয়োজন মনে করে না-আমি সেই শ্রেণীর আত্মসর্ধবশ্থ লোৌকদ্দিগকে 
দেশদ্রোহী বলিয়। অভিযুক্ত করি।” 


জনশিক্ষাকেন্দ্রে সান্ধ্য বৈঠক 


পড়াইবার পূর্ধে প্রথমেই দেখিতে হইবে, কাহাদিগকে পড়াইতে হইবে । 
যাহার! পড়িতে আসিবে, তাহাদিগকে মোটামুটি ছুইটি দলে ফেল! চলে। প্রথমটি 
নাবালক-নাবালিকার দল, বয়স তাহাদের ১২ হইতে ১ বৎসর পর্ধান্ত; 
দ্বিতীয়টি সাবালক-সাঁবালিকার দল, বয়স তাহাদের ১৯ হইতে ৪* বৎসর 
পর্যাস্ত। এই দল দুইটিতে নান। বয়সের লোক থাকায় সমস্য! দেখা দিবে নান। 
গ্রকারের। সকলের মনের বিকাশ সমান নয়, অতএব রুচি ব৷ দৃষ্টিভঙ্গি এক 
হইতে পারে না। , 

সাধারণতঃ যাহারা গড়িতে আসিবে, তাহাধিগের জীবনে অবকাশ বড়ই 
কম। এই কম অবকাশটুকুর খানিকটার মধ্যে তাহাদিগের মনের খোরাক 
যোগাইয়া দিতে হইবে। পড়ীশুনাট। যেন গুরুভাঁর কর্তব্য পরিণত না হইক়া 
পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এমন ভাবে গুরু বিষয়ববস্্ পরিবেশন 
করিতে হইবে যাহাতে তাহারা লঘুচিত্বে খেলার ছলে উহা গ্রহণ করিয় 
আনন পায়। 

নানা রুচির লোক নান! জিনিস ভালবাসে । অবসর-বিনোদনের উপাক্ক 
স্বরূপ সেইগুলিকে ব্যবহার করিলে লোকের! আপনি আসিবে, প্রত্যহ ডাকিয়া 
আনিতে হইবে না। কেহ কেহ দেশের খবর শুনিতে ভালবাসে; তাহাদিগকে 
মোটামুটি দৈনিক সংবাদ ১০ মিনিট শোনাইলে মন্দ হয় না। দেশ বিদেশের 
সংবাদ শুনাইবার সময় দেশ-বিদেশের ভূগোল ও ইতিহাসের সহিত একটু 
পরিচয় ঘটিবে। নিত্য শুনিতে শুনিতে দেশ-বিদেশের মোটামুটি পরিচয় মুখস্থ 
হইয়। যাইবে। ভূগোলের শুক নামগুলি কষ্ট করিয়া মনে রাখিবার প্রয়োজন 
হইৰে না। নিজেদের ইতিহাস ও পরের দেশের ইতিহাঁন কিছুট! প্রত্যহ 
শুনিতে শুনিতে আর নৃতন করিয়৷ বই পড়িয়। শিথিতে হইবে না। প্রত্যহ খবর 
শুনাইবার স্ময় গ্লোব ও বিষয় সম্পর্কীয় মানচিত্র খুলিয়া অকুম্থলটি কোথায় 





জনশিক্ষা-কেন্দ্রে সান্ধ্য বৈঠক ৩ 


ভাহ! দেখাইয়! দেওয়া! প্রয়োজন । নিত্য দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর রূপের 
একটা ধারণ। হইতে পারে। 

কেহ কেহ পুরাণ কথ শুনিতে ভালবাসেন। তাহাদিগকে সপ্তাহে অন্ততঃ 
একটি দিন পুরাণ হইতে বাছিয়৷ গল্পকথা পড়িয়া শুনাইলে ভালই হইবে। 
কথকঠাকুরদিগের মত মনোরম করিয়া! রামায়ণ, মহাভারত বা! পুরাণের কথা! 
গল্পচ্ছলে বলিতে পারিলে পড়ুয়ার অভাব হইবে না বরং চিরাচরিত প্রথাহুষায়ী 
শিক্ষক মহাশয়ের কিছু ভেট লাভ হইবে । কেহ কেহ কীর্তন ভালবাসে 
মাঝে মাঝে কীর্তনের ব্যবস্থা করিলে ভালই হইবে। ক্রমশঃ পড়ুয়াদিগের 
মধ্য হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর বাঁছিয়! বীর্তনীয়ার দল,_-কাঁলী ও বৈষ্ণব উভয় 
সম্প্রদায়ান্যায়ী,_ গড়িয়া তুলিতে পারিলে এবং মাঝে মাঝে উবাঁকালে 
গ্রাম-সংকীর্তন বাহির করিলে গ্রামবাসাদিগের মধ্যে একটা অপূর্বব সাঁড়] 
জাগিবে। 

ছায়াচিন্র দেখাইয়া শিক্ষা ও আনন্দের ব্যবস্থা হইতে পারে। সম্ভবপর 
হানে রেডিও ও কলের গানের বাবস্থা করিলে গ্রামবাপীদিগের একঘেয়ে 
জীবনে আনন্দের বাঁন ভাকিবে । 

মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদ্দিগের মধ্য হইতে ছেলে ও বুড়ার দল বাছিয়! লইয়া 
কোন নাটক অভিনয় করাইতে পারিলে বা গ্রাম্য সভা ডাকিয়া গান ও 
আবৃত্তির একট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা! করিলে পড়াশোনার উৎসাহ বাড়িবে। 
এইক্ধপে মাঝে মাঝে দৌড়ঝাপ, সাতার, বা! নানা গ্রাম্য খেলাধুলার 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে পারিলে গ্রামবাসীদের গতাঙ্ছগতিক জীবন- 
যাত্রায় এক্টা নৃতনত্বের আস্বাদ মিলিবে। 

সপ্তাহে একট! দিন অন্ততঃ গ্রামের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অভাব-অভিযোগ 
শুনিয়া আলোচন! ও প্রতিকারের ব্যবস্থা চিস্ত/ করিবার জন্ত রাখা উচিত। 
ইহাতে গ্রাম্য জীবনের সর্ধবাঙ্গীন উন্নতি দেখ। দিবে এবং গ্রামবাসীর! স্বাবলদ্ী 
হইবার প্রেরণা লাঁভ করিবে। এই আসরে এইরূপ লমন্তার অন্ত দেশে 


০ 


৪ জনশিক্ষার কথা 


কিন্ধপ সমাধান সম্ভব হইয়াছে তাহার গল্প করিয়া ও ছবি দেখাইয়া 
বুঝাইলে গ্রামবাসীরাও এ পথে স্বাব্ন্বী হইবার চেষ্টা করিবে। 

মাঝে মাঝে পড়াশোনায় উৎসাহিত করিবার জন্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পড়ুয়াদিগকে গ্রাম্য সভা! ডাকিয়া 'নিজ গ্রামের বা নিকটস্থ 
জনপদের কোন গণ্যনান্ ব্যক্তির সভাপতিত্বে মানপত্র দিবার ব্যবস্থা করিলে 
ভাল হয়। 

কাহারও দূর দেশের আত্মীয়কে পত্র লিখিয়। দিয়া পত্রশেষে পড়ুষাকে নাম 
সহি করিতে দিলে সে পড়াশোনায় উৎসাহ পাইবে । শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত যাহাতে শীপ্রই পড়ুয়া! নিজের বা বাপ-পিতামহের নাম' লিখিতে ও পড়িতে, 
পারে। ইহাতে পড়াশুনার উৎসাহ বাড়িবে। 

াদ। করিয়া কিছু তামাকের বাবস্থ! করিলে ভাল হয়। হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনির 
পর তাঁমাক শ্রান্তি ঘুচায় । তামাকের লোভে অনেকে এই পড়াশোনার বৈঠকে 
দোঁগ দিতে আসিয়া কিছু শিখিয় যাইবে । 

মেয়েদের বেলায় এই সব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হইতে পারে। সপ্তা্ে 
একদিন অন্ততঃ দেশের সংবাদ শোনান ভাল; ইহাতে জ্ঞান বাঁড়িবে, দেশ ও 
বিদেশ সম্পর্কে ধারণ পরিধাগ হুইবে এবং কৃগমণ্ুকত। ঘুচিবে। পুরাণ।দি 
পাঠের বাবস্থা নিত্য করিতে পারিলে ভাল ভয় । ইহাতে লোকে শিক্ষয়িত্রীর 
সম্পর্কে উচ্চ ধারণ! পোষণ করিতে আরম্ভ করিবে। শিক্ষয়িত্রী পড়ুয়াদিগের 
শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলে ক্লাসের কাজ নিাব্বিগ্রে অগ্রসর 
হইবে। কীর্তন সম্পর্কে যাঁহ বলা হইয়াছে তাহ! মেয়েদের বেলায়ও প্রযোজ্য । 
মেয়েদের মধ্যে যাহাঁদের গলার ব্বর মিষ্ট, তাহাদিগকে লইয়! একটা কীর্ভনীয়ার 
দল করিতে পারিলে মন্দ হয় না। ইষ্ট দেবদেবীর শ্তবগুলি মুখস্থ করাইয়া 
দিতে পারিলে গেয়ে পড়ুয়ার দল আকর্ষণ কর! সহজ হইবে। পুর্জাব্রতা দি 
সম্পর্কে মাঝে মাঝে আলোচনা! হওদা দরকার। ছায়াচিআদি বিষয়ে যাহ। 
বল! হইয়াছে তাহ! মেয়েদের বেলাতেও খাটিবে। 


জনশিক্ষা-কেন্দ্রে সান্ধ্য বৈঠক ৩৫ 


পুরুষদিগের ক্লাস খতু অনুযায়ী গাছতলায়, মাঠে, প্রাথমিক বিগ্যাঁলয়- 
গুচে বা! কোন লোকের চশ্তীমণ্ডণে হওয়া সম্ভব। কিন্তু মেয়েদের বেলা 
এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। পালা করিয়া নানা পড়,যার বাড়ীতেই 
সমবেত হইয়া মেয়েদের ক্লাস কর1 দরকার । সেই গৃহস্থকে সেদিন একটু 
পান-দোক্তাঁর বন্দোবস্ত 'করিতে হইবে মাত্র । এই ব্যবস্থায় শ্রামবাসীদিগের 
মধ্যে হৃগ্যতা বাড়িবে এবং মেলামেশার ফলে দশজনে মিলিয়া কাঁজ করিবার 
শক্তি লাভ করিবে । 

নান! সামাজিক বিষয়ে যৌগাযোগক্ষেত্ররূপে এই মেয়েদের আসরটিকে 
গড়িয়া তুলিতে পাঁরেলে ভাল হর । সামান্য সামান্ত অন্থখে, ছেলেপিলেদের 
ব1 মেয়েদের ওধধ, পথ্য বা অন্তান্ত করণীয় সম্পর্কে ইজিত বা ব্যবস্থা 
করিবার সামর্থা যেন শিক্ষপ্বিত্রীর থাকে । মেয়েদের মধ্যে প্রাচীনারা এ বিষয়ে 
তাঁহাকে সাহাধ্য করিতে পারিবেন । 

গান, আবৃত্তি, স্তবপাঠ, হ্চীশিল্প বা কুটারশিল্পে পারদশিতার নিদর্শন 
স্বরূপ মেয়েদের হাতে গড়া জিনিষগুলির মাঝে মাঝে প্রদর্শনী করা ভাল। 
ইহাতে মেয়েদের প্রন্প কাজে উৎসাহ বাড়িবে। মানপত্র দিবার ব্যবস্থা 
মেয়েদের বেলাতেও করিতে হইবে, তবে এক্ষেত্রে সভাপতি পুরুষ না হুইয়] মেয়ে 
সভানেত্রী হওয়। উচিত। হাতের কাজের পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা উচিত । 

পড়ুয়াদিগের অভাব, অভিযোগ» দোষ, গুণ প্রভৃতির প্রতি মমতা পূর্ণ দৃষ্টি 
রাখিলে পড়ুয়ার অভাঁব হইবে না। শিক্ষক ঝ! শিক্ষয়িত্রীর সপ্পূর্ণ সেবাভাবে 
এ কাজে নামা উচিত। মা যেমন নিজের সন্তানের হাত পা মুখ মুছাহিয়া 
পরিষ্কার করিয়া! দেন, শ্রীতি ছাড়। কোন ঘ্বণ। বা অবহেলার ভবি মনে 
উঠে না, ঠিক তেমনি ভাবে পড়ুয়াদিগের সেবা করিবার ভন্ত গ্রস্তত 
হইয়া এ কাজে নামিতে হইবে । দেনা-পাঁওন! লইয়া! দর-কষাকষি করিলে 
সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকার বেনী হইবে। 


বয়স্ক শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ 


পুত্রের বয়স যোঁল বৎসর হইলেই তাহার সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিবে-__ 
ইহা প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য। মনন্তত্বের দিক দিয়! এই কথাটির মধ্যে যে সত্য 
অন্তনিহিত রহিয়াছে তাহা প্রত্যেক লোক-শিক্ষাব্রতীর সর্বদা স্মরণ রাখ! 
কর্তব্য । নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই একটা হীনতাভাবে (70697038% 
০0262 ) আছে। তাহারা যে অজ্ঞ ও নিরক্ষর--এই কথাটা অহরহ 
তাহাদ্দিগের মনে একট] ব্যথা দিতেছে । সুতরাং তাহাদের সহিত মেলামেশায় 
ও ব্যবহারে সর্ধদাই একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ; মনে 
রাখিতে হইবে যে বয়স্কেরা বড়, তাহার শিশু নহে। বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে 
অবাঞ্ছিত হইলেও নিয়মশৃঙ্খল। রক্ষা বা এমন কি পাঠে অমনোযোগ বা 
শৈথিল্য নিবারণের অজুহাতে সময় সময় শিক্ষক মহাঁশয়কে নানাবিধ কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। অনিচ্ছা সত্বেও তরুণবয়স্ক ছাত্র শিক্ষকের 
নির্দেশ মানিয়৷ চলিতে বাধ্য । কিন্তু বয়স্কদের বেলায় এই ব্যবস্থা একেবারেই 
অচল। আনন্দময় ও আত্মসম্মানজনক পরিবেশের সৃষ্টি না করিতে পারিলে 
কিছুতেই বয়স্ক-ব্যক্তিকে লেখাপড়ার কাজে আকৃষ্ট করা যাইবে না। 

ডাঃ ফ্রাঙ্ক. সি. লাওব্যাক্‌ তাহার বহুল ও বচিত্র অভিজ্ঞতায় বয়স্ক 
শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যে কয়টি নীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহ প্রত্যেক কর্মীর মনে রাখা উচিত। অবশ্ঠ ডাঃ লাওব্যাক্‌ ৰাহা 
বলিয়াছেন তাহাই শেষ কথা নহে। অবস্থার তাঁরতম্যে এইসব নীতিরও 
পরিবর্তন হইতে পারে। প্রত্যেক কর্মী ও শিক্ষাব্রতীর বয়স্ক-মনস্ততব সম্বন্ধে 
মোটামুটি জ্ঞান থাক একান্ত দরকার। 

বয়স্কদের শিখিবার ক্ষমত! শিপু বা বালকের ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক কম, 
অনেকেরই এইক্ধপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহার ঠিক বিপরীত্ত 
ৃষ্টাস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চাশোর্থে বনং ব্রজেৎ--শান্্ীয় বাক্য; সুতরাং 


বয়ঙ্ক শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ ৩৭ 


অকাট্য এইক্সপ মনে করিবার হেতু নাই। বরঞ্চ [10919 & ০০270905৪ 
[0:00685 ০1 169701116, এই কথাটির সত্যতার উপর নির্ভর করিয়। জনশিক্ষার 
কাজে অগ্রসর হইলে স্থফল আশা করা যাইতে পারে। বহু পরীক্ষা ও 
গবেষণার পর বিখ্যাত শিক্ষাশাস্্রবিদ প্রোফেসর ই. এল. থর্ডাইক (7, 14 
11100001009 ) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর 
বয়স্ক ব্যক্তি দশ বৎসরের বালক অপেক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি ও ভালভাবে 
লেখাপড়া শিখিতে পারে। বালকের স্থৃতিশক্তি বয়স্কের অপেক্ষা সতেজ ও 
গ্রথর হইলেও বয়স্কের ধারণাশক্তি ও বুঝিবার ক্ষমতা বালক অপেক্ষা অনেক 
গুণে বেণী। তদুপরি বয়স্কের পক্ষে আর একটা সুবিধার কথা হইতেছে এই 
ষে, বালক অপেক্ষ। তাহার জ্ঞাত শবের সমষ্টি (৮9০891১0187 ; অনেক অধিক । 
অধিক সংখ্যক জানা শব্দের সাহায্যে বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষারুত অল্প আয়ামেই 
বু জিনিষ বুঝিতে পারে । আবার লিখিবার বেলাতেও বয়স্ক বড়ি তল্প 
চেষ্টাতেই লেখার কৌশল ও ভঙ্গী আয্ত্ত করিতে পারে, কারণ বয়স্কের হাত 
ও আঙ্গুলের পেশীসমূহ অপেক্ষাকৃত সবল ও সংযত। কাজেই বয়স্কের 
লেখাপড়া শিথাইবার কাজে অহেতুক নৈরাশ্টবাদীর স্থান নাই। বাস্তবক্ষেত্রে 
লব্ধ অভিজ্ঞতায় দেখ! গিয়াছে যে, গড়ে তিন-চার মাঁস সময়ের মধ্যেই সাধারণ 
বুদ্ধিসম্পন্ট বয়স্ক ব্যক্তিকে 'ক্ষর পরিচয়, পঠন-লিখন ও সামান্ত পাটাগণিত 
শিখান সম্ভব এবং সাত ও নয় মাস সময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের কোর্স 
(০০:59) বা পাঠ্যবিষয়সমূহ মোটামুটিভাবে শেষ করিয়া দেওয়। যায়। 
অত্যাচার, অনিয়ম, অল্লাহার ও দাগ্দ্র্যহেতু দ্েহযন্ত্র বিকল ন! হইয়া গেলে 
চষ্লিশ বৎসর বয়সের পরেও যৌবনের শক্তি ও ক্ষমতা! বেশ কিছুকাল।_- 
কোন কোন ক্ষেত্রে বাট সত্তর বৎসর পর্যস্ত অটুট ও অক্ষুপ্র থাকে এবং মানুষের 
নৃতন করিয়া লেখাঁপড়! শিখিবার ক্ষমতা! বিদ্দমাত্রও হাস পায় ন!। 

মনোবিৎ সিগসুগ্ড ফ্রয়্েডের (5180055.6 ম6) মতে শ্রীতিকর অনুসঙ্গই 
( 0168890৮ 88800188100 ) আমরা মনে রাখি আর যাহ! অশ্্রীতিকর তাহা 


৩৮ জনশিক্ষার কথ! 


আমাদের স্থৃতিপট হইতে অবলুপ্ত হইয়া যায়। শিশু এবং বয়স্ক উভয়ের 
শিক্ষাতেই একটি গ্রীতিকর অবস্থা স্ষ্টি করিতে হইবে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে ইহার 
প্রশ্নোজনীয়তা আরও বেশী, কারণ শিশুর হ্থাঁয় বয়স্কদের উপর কোন 
বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা আরোপ করা চলে না। রর 

শিশু অথবা বালক-বালিকাদের শ্রেণীতে একত্র ৩৬৪ জনকে শিক্ষা 
দেওয়াই রীতি । অবশ সংখ্যা যত কম *হয়, তাহাই ভাল। কিন্তু বরস্কের 
বেলায় এত বেশী শিক্ষার্থীকে একত্রে না লওয়!ই উচিত। ডাঃ লাঁওব্যাক বলেন 
যে, একসঙ্গে পাঁচজনের বেশী বয়স্থ শিক্ষার্থীর ভার লওয়া উচিত নহে, ছুই ব1 
তিনজন হইলেই ভাল। তাহার মতে একজন আর একজনকে শিখাইবে এবং 
দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে এবং তৃতীয় চতৃর্থকে এইভাঁবে--*[78০)) ০06 69০0)) 
07৫” - মুল মন্ত্রটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংক্রামিত হইয়া সমগ্র সম্প্রদায়কে উদ্ছু্ধ 
করিয়া তুলিবে। আদর্শের দিক দিয়া এই অল্পসংখ্যা লইয়া কাঁজ আরম্ভ 
কর! বাঞ্চনীয় হইলেও সমন্তার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বিচার করিলে একসঙ্গে 
২৫।৩ জন বয়ক্ক ব্যক্তিকে লইয়! লেখাপড়ার কাঁজ সুরু করা যাইতে পারে। 

প্রথমেই বয়স্ক-শিক্ষারতীর ( [501১9 ০1 ৪৭1:9 ) মনে রাখিতে হইবে যে 
শিশুদের শিক্ষায় সাধারণ৩ঃ ধেগথ পদ্ধতি জবপন্থিত হয় তাহা এক্ষেত্রে 
একেবারেই অকেজো । শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুল কলেজের ( নু010106 ৪0170০0] 
& 0011989 ) শিক্ষাপদ্ধতির কোন গ্রয়োগই চলিবে না। একটা সম্পূর্ণ নূতন 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই কীজে নামিতে হইবে ₹_ 

(ক) বয়স্ক শিক্ষার্থীকে কোনমতেই বুঝিতে দেওয়া হইবে না ষে সে তাছার 
শিক্ষক বা অন্ত যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্গ। হীন। সুযোগের অভাবে 
তাহার অক্ষর পরিচয় বা! শিক্ষা ভয় নাই বটে কিন্তু চেষ্টা করিলেই সে অন্য 
দশজনের সমকক্ষ হইতে পারে। তাহার ভিতরে লেখাপড়া শিখিধার সমস্ত 
ক্ষমতাই বিদ্যমান। 

(খ) বয়স্ক ব্যক্তির সহিত প্রথম হইতেই, বছধুর স্তাঁ় ব্যবহার করিতে 


বয়স্ক শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ ৩৯ 


হইবে--একথা পূর্ধেই বল! হইয়াছে । অতি সামান্ধ খুটিনাটি বিষয়ের 
প্রতিও লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন নতুবা অতি তুচ্ছ কারণেও বয়স্ক শিক্ষার্থীর মনে 
শিক্ষক ও শিক্ষার প্রতি বিরূপতাঁর ভাব জন্মিতে পারে। 

(গ) বিদ্যালয়ের শ্রেণীর স্কায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র ও শিক্ষকের জন্ত 
'বৈষমামূলক বসিবার আ'সন-_মথা। বেঞ্চ ও চেয়ার--ন। রাখাই উচিত। শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থী পরম্পরের মধ্যে কোন বিভেদ বা দুরত্ব না রাখিয়া! সমান আসনেই 
বসিবে। ? 

(ঘ) শিক্ষার্থীদের সহিত আঁলাপ-আলোচনর সময় প্রতৃত্বব্যগ্রক উচ্চৈ:শ্বরে 
কথা বল চলিবে না। সহাদয়ত।পুর্ণ ব্যবহার ও খিষ্ট বাক্যালাপ শিক্ষার্থার মনে 
বিশ্বাস জগ্মাইবার একমাত্র উপায়। 


(উ) বয়স্ক শিক্ষার্থীর সহিত সম্মানজনক ধাবহাঁর না করিলে ঠিতে বিপরীত 
হইতে পাঁরে। বয়স্কের। অত্যন্ত স্ববেদী (8903/0% )1 কোন বিষষ্ব বুবিতে 
বিলম্ব করিলে অথবা কোন কথার ভুল উত্তর দিলে তৎক্ষণাৎ সেই তুলটি 
দেখাইয়া সংশোধনের চেষ্টা বৃথা । সুলের জন্ব তাহাকে বিদ্দুমাত্রও অপ্রতিভ 
না করিয়। শুদ্ধ কথাটির পুনকুক্তি করিতে হইবে । দ্ইবারের বেশী “না” 
শব্দটি খ্যবহার কর! মারাত্মক । হয়ত তৃতীয়বারে শিক্ষার্থী 'আদেৌ কথাই 
বলিবে না। 

() শিক্ষার্থীর সঙ্গে সর্গে কোন কথার পুনরাবৃদ্তি না করাই উচিত। 
ইভাতে অনেকটা মুরব্বীয়ীনার ভাব প্রকাশ পায় এবং তাহি। বয়স্কদের পক্ষে 
বিরক্তিজনক। 

(ছ) প্রতি পরেই উৎসাহবদ্ধক কথায় শিক্ষার্থীর মনে আত্মপ্রত্যনন 
জন্মাইতে হইবে। প্রত্যেক সাক্ষর ব্যক্তিকে তাহার নিরক্ষর প্রতিবেশী ব৷ 
বন্ধুর লেখাপড়া শিখানোর কাজে নিযুক্ত করা বাঞ্নীয়। ইহাতে প্রত্যেকের 
অনে আত্মবিশ্বাস জঙ্মিবে। 

(জ) একটান! অনেকক্ষণ একই বিষয়ের আলোচনা! বিরাক্তকর ও 


৪ জনশিক্ষার কথ৷ 


ক্লাস্তিজনক। কাঁজেই একনাগাড়ে ২০২৫ কি ৩ মিনিটের বেশী একই 
বিষয় লইয়া! আলোচন। চালান উচিত নহে । 

ঝে) সর্বোপরি বয়স্কদের শিক্ষার খে কথাট। সব চাইতে বেশী মনে রাখা, 
প্রয়োজন তাহা এই যে, শিক্ষাব্যবস্থা! ও শিক্ষাপদ্ধতি উভয়কেই করিতে হইবে 
সহজ ও প্রীতিকর। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রটিকে সাধারণ, স্কুল-কলেজের শ্রেণীর, 
পর্যায়ে ফেলিলে তুল করা হইবে । কেন্দ্রীয় নানাবিধ কর্মমন্চীর ভিতর দিয়! 
শিক্ষার্থীদের মনে আনন্দের ভাব জাগাইয়। 'তুলিবে। সরলভাবে গল্প বলার 
প্রণালীতে বয়ঞ্কদের শিক্ষা দিবার রীতিই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রস্থ। বয়স্ক শিক্ষার 
সাফলা অনেকাংশেই নিভর করে শিক্ষকের ব্যবহার ও কর্মমকুশলতার উপর। 


আমাদের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা 


শিক্ষক ব৷ কর্মীর পথ হওয়া উচিত যতটা সম্ভব নিব্বিত্ব। দেশের আচাঁর- 
ব্যবহাঁরকে প্রথম হইতেই যদি কুসংস্কার বলিয়৷ অবহেল! বা বিভ্রাপ করা হয়» 
তাহা হইলে অধিকাংশ প্রাচীনপন্থী লোকই কর্মীর পথে বিদ্বস্বরূপ হইয়া, 
দাঁড়াইবে। দেহের ঘ1 খোঁচা দিয়া আরাম করা যায় না, একথা মনে রাখ। 
বিশেষ প্রয়োজন । 

আমাদের দেশের প্রাচীন কালের অধিকাংশ স্দাচারগুপি, কালের ইঙ্গিত 
না মানায়, আজ কুসংস্কারে ধাড়াইয়'ছে। শিক্ষিতের দৃষ্টিতে যে আচারগুলি 
দেশকালের প্রভাবে আজ কু-অভ্যাসি ব। কদ্দাচার বলিয়া ঠেকিতেছে, প্রগুলি 
একদিন সদাচাঁর বলিয়া গণ্য হইত। একটি সামান্য উদাহরণ লইয়া! বিচার 
করিলে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝিতে পাঁরা যাইবে । 

গোবর লেপাঁর প্রথাটি ধরা যাউক। প্রাচীনকালে অধিকাংশ লোকের 
বাড়ী ছিল মাটির প্রস্তত। গাঁওয়া-দাওয়ার পরে একটু টাটকা গোবর 


আমাদের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা ৪১ 


দিয়। লেপিয়৷ লওয়া হইত। সেকালে টাটক। গোবরের অভাব ছিল না, 
প্রতোকের বাড়ীতেই ছুধের জন্য গরু থাকিত। বহুদিন ধরিয়া! এই সদাচার 
আঁচরিত হইবার ফলে লোকদের এই আচার সংস্কারে দাড়াইয়া গেল 

তাহার পর বখন যুগের পরিবর্তন ঘটিল, কাচ] মেবের স্থলে পাকা সিমেন্টের 
বা চুপ স্থুরকির মেজে ' প্রচলিত হইল, তখনও কিন্তু লোকে গোবরের অভ্যাস 
ভূলিতে পারিল ন!। মাটির বাড়ীতে যাহা! ছিল স্দাচার, তাহাকে 
পাছে লোকে আলম্যে বা অথ কোন্‌ কারণে..প্ালন. না করে, সেইজন্য 
গোঁবরের সহিত শুচিতার অবিচ্ছেগ্ সম্পর্ক মনে বদ্ধমূল করাইয়া দেওয়া 
হইল, | কাঁচি মাটির বাড়ীতে ৫ গোবর দিয়া লেপনের র বিশেষ প্রয়োজন সেকালেও 
ছিল, আজিও আছে? কিন্ধ-পাক1 বাড়ীতে, স্থান ও কালের পরিবর্তনে, & 
প্রথা শুচিতার পরিবর্তে অশুচিতার প্রতীক হইয়া দাড়াইয়াছে। এখনও 
দেবমন্দিরে শ্বেত পাথরের মেঝে প্রচুর জলে ধুঃয়া পরিষ্কার কর! হয়, কই 
গোঁবর দিয়া লেপিয়া ত মন্দিরের শুচিতা বজায় রাখিবার চেষ্ট। করা হত্বনা ! 
প্রর়োজনবশে স্থান কাল পাত্রের অঙ্গরোধে» যে আচার একদিন, সাচার 


বলিয়া লিয়া গণ্য হইত, বছদিনের সং ংস্কারবশে বশে সেই আচরণ অধিকাংশ মান্তষ আজও 


পালন করিয়া চলি! চনিয়াছে; স্থান কাল ও পাত্রের যে পরিবর্তনুঘটিয়াছে সেদিকে 
তাহার ক্ষ্যই নাই। প্রয়োজেনবশে যে আচার সদচার_ বলিয়! অবস্ত 
পালনীয়, প্রয়োজন ফুরাইলেই সেই আচরণ কদাচারে দীড়ায় সেই কথ! 
কৌশলে শিখাইতে হুইবে। সদাচাঁর মাত্রই মনকে দেহ ও সুস্থ রাখিবার 
অন্ত] যে আচরণে দেহ অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা! আছে অথব! মনে ঘ্বণা ব! 
বিরক্তির ভাব জন্মায়, উহাকে পরিহার করিয়! চলাই উচিত। 

সেকালে জীবনযান্রায় যে সদাচারগুলি পালন করিয়া চলিতে হইত, সেগুলি 
মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ করা চলে। একটির মূলে স্থাস্থ্যোন্ততি, অগ্টির মূলে 
ছিল অর্থনৈতিক কারণ। 

বৃহস্পতিবারের কতকগুলি বিধি-নিষেধের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যয়-সংক্ষেপ ও 


৪২ জনশিক্ষার কথ! 


লঞ্চয়। রবিবার 701 বন্ধ দিলে ত দোষ হয় না। কারণ তত্রী একই। 
যুগের পরিবর্তনে বারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে মাত্র । সপ্তাহে একদিন মা লক্ষ্মীর 
নামে বায় সংক্ষেপ ও সঞ্চয় করিলে মন্দ কি? ইহাকে কুসংস্কার অপেক্ষা 
সদাচার বলা উচিত॥ ঠিক এই কারণে বৃহম্পতিবাঁরে ও রবিবারে ধানের 
গোলা ছুঁইতে নাই। চাষীদের ধানের গোলাই একমাত্র ধনভাগাঁর, সময় 
অসময়ে উহার! ধান বেচিয়৷ প্রয়োজন মত্ত অন্যান্ত জিনিস সংগ্রহ করে। 
সপ্তাহে ছুইদিন ধানের গোলা ধর্মের নামে স্পর্শ করা বারণ_করিয়া দিয়! ব্যয় 
সংক্ষেপ ও ও সঞ্চয়ে অত্যন্ত ্ত করন মন্দ কি? 


নি 


এইরূপ স্থলে আচরণের উদ্দেশ্ঠ ভুলিয়া যাইলেও ফল ভালই সয় কিন্ত 
বহুস্থলে উদ্দেশ্ঠ ভূলিন্! যাওয়ায় সদাচার কদাচারে পরিণত হইয়াছে । এইবপ 
দহরণ হইল আমাদের আতুড়ের বাবস্থা । যে সতর্ক গৃহব্যবস্থা আতুর 
প্রতি ও সগ্োজাত সন্তানকে বাহিরের নানা সংক্রামক বীজাণু, হইতে 
বাচাইবার জন্ত রচিত হইয়াছিল, উহ্থাই প্রাণহানিকর হইয়া উঠিল । উদ্দেশ 
ছিল, ষে কেহ যেন বাহির হইতে আসিয়া আতুড়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া 
সংক্রামক বাঁজাণু না ছড়ায়। এই লোকের আনাগোনা বন্ধ কবিবার জন্য 
ত্বরের কক্ষকে "নোংরা শাতুছে পরিণত করা হইল । আতুড়কে অশুচি 
করিয়া লোকের আসা-যাওয়া বন্ধ কর! হইল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল 
কি? এইটি আমাদের অজ্ঞানতাঁরই অবশ্বন্তাবী পরিণতি মাত্র । 
লোকল্পনের আসা-যাওয়া বন্ধ না করিয়াও প্ররুত উন্দেশ্ত বজায় রাখা 
চলে, তাহা বর্তমান কালের স্বাস্থ্যকর প্রশ্থতিভবনগুলি দেখিলেই বুঝিতে 
পারা যায়। প্ররুত উদ্দেশ্য হইল সগ্ঠৌজাত সন্তানকে ও প্রস্থতিকে প্রাণ- 
ছাঁনিকর আবৃষ্ঠ বীজাণুর আক্রমণ হইতে বাচান, উহার ভন্য নানা ব্যবস্থার 
মধ্যে নানা লোকের অহ্তেক যাতায়াত বন্ধ করা একটি' ব্যবস্থ! ছিল 
উদ্দেন্ঠ তুলিয়া গিয়া একটা উপায়কে উদ্দেশ্য ধরিযা লওয়ায় আতুর আাতুড়ে 
পরিণত হইল। যে ক্ষেত্রে নিখুঁত শুচিতার প্রয়োজন ছিল; সে.ক্ষেত্রে বীভৎস 


আমাদের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা 5৩ 


নোংরা ব্যবস্থা দেখা দিল, ফলে প্রন্থতির নানা রোগে তূগিয়া মরিবার 
সম্ভাবনা বাড়িল এবং সগ্যোজাত সন্তানের ধন্ষ্গ্কীরে মৃত্যু সুলভ হইয়া 
উঠিল। প্ররুত জান প্রচারে এই “উল্টা বুঝলি রাম” ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যে স্থানে নৃতন সি হয়, 


সে স্থানকে অশুচি রাখাই মঙ্কাপাপ এবং পাপের চুড়ান্ত পরিণতি ধ্বংস ॥ 


তাই আমাদের এই দুর্দশা । এ 

আর একটি প্ররুত সদাচীরের উল্লেখ করিয়। এই প্রবন্ধ শেষ করিতে 
চাই। আমাদের দেশে কোন গৃশে বসন্ত রোগ হইলে, বলা হয় “মায়ের 
কপা” হইয়াছে ।” মায়ের কৃপাগ্রন্ত পাত্রকে স্পর্শ করা বারণ, থে হেতু “মাটি 
বড়ই কোপনস্বভাবা। এই স্থত্রে বাড়ীর অস্ঠান্তের পক্ষে তিক্ত খাওয়ার 
ব্যবস্থা এবং মৎ্ম্যার্দি আমিষ খাওয়া বারণ ইয়া যাঁয়। কোপনম্বভাব! 
মা বাড়ীতে আসায় তাহার অরুচিকর কাজ কাহাকেও করিতে নাই+ 
কোন রোগ বাড়ীতে হইলে ভিক্ষুককে বলিতে শোন! যায়, 'বাছ। বাড়ীতে 
রোগ, ভিক্ষা দিতে নাই।” সামান্ত অনুধাবন করিলেই দেখ' যাইবে এইকর্নপ 
ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য ছিল মায়ের ভয় দেখাইয়া রোগীকে বাঁচান এবং 
সংক্রামক বাধি হইতে অগ্ঠান্তকে রক্ষা করা। 

মাছের বসন্ত রোগ হয়, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এইক্ধপ 
রোগাক্রান্ত মাছ খাইলে বসন্ত হইবেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
বসন্ত রোগের প্রকোপের সময় মানহষের যেমন বসম্ত রোগ ভয়, সেইরূপ 
প্রকৃতিতে অন্যান্ত জীবেরও এই রোগ ওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্ত এইন্ধপ 
বিধি-নিষেধ । মানুষ কিন্তু সহজে বিধি-নিষেধ মানিতে চার ন!। সেইজন্য 
কোপনস্বভাবা মায়ের রোগের ভয় দেখাইয়া এই নিষেধ কর? হইয়াছে। 
একট! স্বাস্থ্যকর সদাচার পালনে বাধ্য করিবার রীতি অদ্ভুত হইন্তে পারে, 
কিন্ত আচাঁরাদি যে কুসংস্কার নয় সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 

রোগের বাড়ীতে ভিক্ষা দিতে নাই; ইহাকে কি কুসংস্কার বলে? রোগীর 


৪৪ জনশিক্ষার কথা 


গৃহের বীজাণুপুষ্ট চাউলাদি ভিথারী লইয়া গিয়া সমাজের সুস্থ অংশে রোগ 
ছড়াইতে পারে সেইজন্জ এইরূপ বারণ; ইহা! একটি স্বাস্থ্যকর প্রথা । এই 
উদাহরণগুলি দিয়া আলোচনার উদ্দেশ্ত যে প্রাচীন কোন প্রথাকে কুসংস্কার 
বলিয়া উড়াইযা দিবার পূর্বে বিচার করিয়া দেখা উচিত, যে পররূপ প্রথা 
প্রচলনের উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্ঠ বুঝিয়া উহার স্থান কাল পাত্রানুযায়ী 
সংস্কার সাধন করিয়া লওয়| যায় কিনা-_তাহ॥ দেখা দরকার। বিলাতিভাবে 
ভাবাপন্ন শিক্ষিতদদিগের বিচারহীন সমালোচনায় দেশের বহু মঙ্গলকর প্রথার মূলে 
কুসংস্কার বলিয়! কুঠারঘাত কর৷ হইয়াছে; ফলে আমরা বিদেশী সদাচারগুলি 
গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং দেশের সদাঁচারগুলিও নিব্বিচারে ত্যাগ করিয়া 
সদাচারহীন হইয়া! পড়িয়া ত্বাস্থ্য ও অর্থ উভয়ই হারাইতে বসিয়াছি। 

গ্রামের বৈঠকে দেশাচারগুলির আলোচনা চলিতে পারে। আলোচনার 
আচারগুলির উদ্দেশ্ট ঠিক রাখিয়! দেশকাল পাত্রোপযোগী সংস্কার কির্ধপে 
সাধন করা যায় উহার বিচার হওয়! প্রয়োজন। এইরূপে দেশের প্রকৃত 
কুসংস্কারগুলির ধীরে ধীরে সংস্কার সাধন হইবে এবং একটা তিক্ত গ্রাম্য 
দলাদলির স্থা্টি হইবে না। 

আচারে লক্ষ্মী ও বিচারে পণ্ডিত--এই মূল্যবান প্রবাদটি অমর! 
তুলিয়া গিয়াছি। দেশের দারিদ্র্য ও ব্যাধি দূর করিয়া ঘরে ঘরে আবার মা 
লক্ষমীকে প্রতিঠিত করিতে হইলে সদাচার পালনে পূর্বের স্তায় নিষ্ঠা থাকা 
প্রয়োজন । পুরাতন সদাচারগুলির মধ্যে যতগুলিকে দেশকালোপযোগী সংস্কার 
সাধন করিয়৷ লইয়। যাইতে গাঁরে সেগুলি পরিহার করিবার কোন কারণ নাই 
এবং নূতন বৈজ্ঞানিক যুগে নূতন নূতন দেশ কাঁলোপযোগী সদাচারগুলি 
পালনের দ্দিকে শিক্ষক ও কক্দ্ীর দৃষ্টি থাক! উচিত এবং বিষ্যাগীঠ বা গ্রামের 
সান্ধ্য কৈঠকে এইগুল্সির আচরণ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত স্থান; করায় বলে-_ 

যদি মানুষ করতে চাষ্‌ পে! । 
তবে ষভাস্ব নিয়ে গিয়ে থে ॥ 


ডেনমার্কে জনশিক্ষা 


যেসব প্রগতিশীল দেশে শিক্ষিতের হার খুব বেশ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ৯* জন কিংবা আরও বেশী শিক্ষিত বা সাক্ষর সে সকল দেশেও জন- 
শিক্ষার সম্তা বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু সে সমন্যা ভাতের সমস্তা। হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের । হংলগু, ফ্রান্ঘ, জাপান প্রড়াতি উন্নতিশাল দেশেও 
জনশিক্গ] প্রসারেব সুনিশ্চিত ও পরিকল্পিত পন্থা অস্ত হয়। এইসব দেশে 
বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বটে, বিন্ধ যে খয়স 
পর্যন্ত প্রত্যেক বাঁলক-খা(লিকাকে বিগ্ালযে অধ্যধন করিতে বাধ্য করা ₹ষ 
তাহার পরবন্তী বয়সেও যাহাতে তাহারা লেখাপড়া চচ্চার যোগ পাধ-+তাহার 
জন্তই এই সব দেশে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে ।' চৌদ্দ, পোঁনর কি 
ষোল বৎসর বধস পর্যন্ত প্রাথমিক ব| মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক সঙ্গ 
পাঠ করিয়াই ষে সকল বালক-বালিকাঁকে জীবিকা উপার্জনে বাহির হইতে হয়, 
তাহাদের পরবর্তী শিক্ষাকেই এইসব দেশে জনশিক্ষা বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

জনশিক্ষা আন্দোলনে অগ্রণী দেশসমূহের মধ্যে ডেনমার্ক আদশস্থানীয়। 
শিল্পপ্রধান ইংলগ্ডে শ্রমজীবীদের “পরবন্থী শিক্ষার” জন্য ওয়ার্কারস 
এডুকেশনাল এসোসিয়েশন (ড/০:0978 71000861008] 48001811027), সংক্ষেপে 
৫. |. &. নামক প্রতিষ্ঠান যে কর্মপন্থা অন্মসরণ করিয়] থাকে তাঙ্কাই আরও 
ব্যাপক ও সুষ্ুভাবে তঅনুস্ত হইতে দেখি কৃষিপ্রধান ডেনমার্কের পিপলস্‌ 
হাই স্কুলস্‌ (72০০01০+8 17187 9০০০৪) নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির 
দ্বারা। ইংলগ্ডের মেট সাড়ে চার কোটি জনসংখ্যার সত্তর হাঁজাঁর নরনারী 
ওয়াকারস্‌ এডুকেশনাল এসোসিয়েসনে ( অ. ঘ. &.) “পরবর্তী শিক্ষা 
পাভ করিবার স্থুযোগ পাইয়া থাকে, কিন্তু ফুটবল এসোসিয়েসনের যে কোন 
ফাইন্ঠাল খেলায় ইহার প্রায় দিগুণ সংখ্যক জনতার সমাবেশ হইতে দেখা 
বায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জনপ্রিয়তার দিক দিয়া অনশিক্ষা আন্দোলন 


৪৬ জনশিক্ষার কথা 


এখনও তাহার চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারে নাই। ঘর, 2. &. ছাড়াও 
ইংপণ্ডে নয়টি আবানিক জনশিক্ষা কলেজ আছে । কিন্তু ঘ্ব. . &. আবাসিক 
প্রতিষ্ঠান নহে,-ইহার সদস্তগণ সন্ধ্যাবেলায় একত্র হুইয়! পাঠাদি অনুষ্ঠানে 
যোগদান করিয়া থাকে । ডেনমার্কের জনসংখা। প্রায় ৩৪ লক্ষ অর্থাৎ ইংলগ্ডের 
লোকসংখ্যার তের ভাগের একভাগ মাত্র। কিস্তু পিপলস হাই স্কুলের 
সংখ্যা ৫৭। এইগুলি সবই আবাসিক প্রর্তিান,-বৎসরে তিনমাস হইতে 
পাঁচমাঁস কালের মেয়াদে “পরবর্তী শিক্ষা শিবির” খোলাই ইহাদের প্রধান কাঁজ। 
প্রতিবারে এইসব শিক্ষাশিবিরে প্রায় ছয় হাজার নরনারা যোগদান করিয়া 
থাকে। ডেনমার্কের হ্যায় সুইডেন, ফিনল্যাও্, নরওগ্ে প্রভৃতি দেশেও 
7». ল. 9. আন্দোলন খুব জনপ্রিয়ত| অঞ্জন করিয়াছে । সুইডেনে £নটি, 
ফিনল্যাণ্ডে ৫৩টি এবং নরওয়েতে ৩২টি প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে । ইংলগ্ডের 
দুধ. [য, 8. অপেক্ষা ডেনমার্কের ০. চা. 8 জনপ্রিয়তা ও কাধ্যকারিত! 
অধিকতর সাঁফল্য অর্জন করিয়াছে । 

ডেনমার্কে £, 7.9. আন্দোলনের প্রথম হুত্রপাত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাবে জান্মাণীর 
সহিত সংগ্রামে ডেনমার্কের পরাজয়ের পর হইতে । এই সংগ্রামে পরাজয়ের 
ফলে ডেনমার্কের জাতীয় কফি ও পরাঁতহা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বগ্রাসী 
জার্মাণ কির (3610 [চট] ) প্রাবনে ডেনমার্কের নিজন্য বৈশিষ্ট্য বিলুগ 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল । জাতির এই সঙ্কটের দিনে যে ছুই ব্যক্তি অগ্রণী 
হইয়। জাতিকে জান্মীণ প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে কতসম্কল্প হইলেন, তাহাঁদের 
নাম,-ম্যশিয়ে গ্রাগডভিগ, (0520851 ), একজন ধর্মযাজক এবং ম্যশিষে 
কোন্ড (০18), একজন মুচি । উহাদের উদ্যোগেই প্রথম 760719৮8701 
8০01 স্বাপিত হয় এবং ইহা্দের নেতৃত্বে যে অন্দোলনের সুত্রপাত হয় ক্রমশ: 
তাহারই আদর্শে সমগ্র জাতি অন্তপ্রাণিত হইয়! উঠে। ফলে প্রবণ জার্মাপ 
প্রভাব সত্বেও ডেনমার্ক তাহার নিজস্ব কৃষ্টি ও এতিহ বক্ষ! করিতে সক্ষম হয়। 

চৌদ্দ বৎনর বয়স পধ্যন্ত ডেনমার্কের ছেলেমেয়ের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 


ডেনমার্কে জনশিক্ষা ৪৭. 


শিক্ষ! লাভ করিয়া থাকে । পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর মোট ছাত্র- 
ছাত্রীরা শতকরা পঁচিশজন মার পরবর্তী শিক্ষার স্থযোগ পাইত। বাঁকী 
৭৫ জনের ভাগ্যেই শিক্ষার আর কোন স্থযোগ ঘটিত ন1। প্রথমে 2. ০1৪ 
১৪।১৫ বত্দর বয়ন্ব-বয়স্থমাদের লইয়াই জনশিক্ষা কেন্দ্রগুনি চাঙগাইবার সিদ্ধান্ত 
করেন - কিন্ত 2. 0:01716516 ইহাতে অসম্মত হন। তাহার মতে প্রাপ্তবয়স্ক 
না হইলে অর্থাৎ ১৮ বৎসরের কম বয়স্কদের জন্ত “পরবর্তী শিক্ষার” ব্যবস্থা কর 
নিরর৫থক। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি দেখাইলেন তাহ! প্রণিধান- 
যোগ্য ॥ 0181:0৮7£এর মতে জীবনের বান্তবক্ষেত্রে লধ অভিজ্ঞত। ভিন্ন “পরবর্তী 
শিক্ষার” প্রক্কত বুনিক্াদ স্থাপিত হইতে পারে না। সেই জন্য পিপল্স হাইন্কুলে 
আঠার বৎসরের কন বয়স্কদের প্রথেশ নিষিদ্ধ । শিক্ষার নূতন ক্ষেত্রে ইহার 
এক অভিনব তথ্য অবিষ্ষীর করিলেন । প্রকৃত শিক্ষালাভের পক্ষে বাল্যকালই 
একমাত্র প্রকৃষ্ট সমর--ইহাই ছিল এতাবধি সকলের বদ্ধমূণ ধারণা । ইহার! 
প্রমাণ করিলেন যে, অনভিজ্ঞ ও অগ্রাপ্চবরস্ক বালকের পক্ষে যে বিষয় পাঁচ ব1 
ছয় বৎসরের কমে আয়ত্ত করা সম্ভব নঞে-_তাহাই প্রাপ্তবয়স্ক অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
তিন হইতে পাঁচ মাল কাল মধ্যেই শিখিয়া ফেলিতে পারে । এই মতের সমর্থনে 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যার রিচার্ড লিভিংষ্টোন ( 81101017810. 10151706560209 ) 
বলেন--111055 00106 5070607106 1১501) 00 80170010909 02 9৬০৮ 1)9৮০--- 
৪,001] ৫০৬0 1009111690095 & 50098 01 009 5৪106 8120 1)8801716 ০1 
90009619059 800 61096 105,005] 53067016056 01 11109 101)008 01101) 
11810:55 11668007980. 01711095011) 87915091989 1)1761700009-? 

পিপল্স্‌ হাইস্কুলগুলিই সবই আবাসিক প্রতিষ্ঠান। গ্রীন্মের সময় তিন মাম 
কাল মেয়েদের জন্য এবং শীতকালে পাঁচমাঁস পুরুষদের জন্ত শিক্ষা-শিবির খোল 
হয়। এই প্রতিষ্ানগুলি সবই বে-সরকারী, তবে সরকার হইতে নিয়মিত সাধ্য 
দেওয়া হয়। মাথা! পিছু মাসিক থরচ চার পাউণ্ড। এই খরচের অর্দেক 
সরকার সাহাষ্যরূপে দান করিয়! থাকেন আর বাকী অর্ধেক্$ শিক্ষার্ধিগণ 


৪৮ জনশিক্ষার কথা 


নিজেরা বহন করে। ডেনমার্ক কৃষিপ্রধান দেশ। এই সব প্রতিষ্ঠানে যাহারা 
'ঘোগদনি করেন, তাহাদের সোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই কৃষিজীবী | 

একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পিপল্স হাইস্কুলগুলিতে কৃষি-বিষয়ক 
শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কি কিসে সাধারণ কৃষ্কদের আথিক অবস্থার 
উন্নতি হইতে পাঁরে তৎসর্বন্ধেও বিশেষ কোন বক্তৃতা গ্রচার বা আলোচন! এখানে 
করা হয় না। কিন্তু তথাপি কৃষক সম্প্রদায়েরলোকের নিকটই এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলি অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । পিপ.লস্‌ হাইস্কুলগুলিতে প্রধানত: 
ইতিহাস ও সাহিত্য এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, 
দেহচর্চা, এবং মেয়েদের জন্য শেলাই শিখাইবার বাবস্থা আছে । জনসাধারণের 
আথিক অবস্থার উন্নতি সাধন ডেনমার্কের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ 
নহে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্ট--জাতির মানসিক উৎকর্ষ সাধন। আবাসিক 
খি্যালয় গুলিতে কৃষক ও শ্রমজীবীর! চার পাঁচ মাস কাল একত্রে বাস করিয়। 
পরস্পরের সানিধ্য ও লাহচর্ষে; যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আনন্দ লাভ করে. 
তাহাই তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে উন্নততর ও দৃঢ়তর করিয়! 
তোলে । প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে একট! সুস্থ ও স্থকর পারিবারিক পরিবেশের 
সথাষ্ট করা হয়। যে যে বিষয়ের চর্চা হইয়! থাকে, তাহা দ্বারা কি পরিমাণ শিক্ষা 
বাজান প্রদণ্ত হইল তাহার প্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়া, কি পরিমাণে শিক্ষার্থীর 
মানসিক পরিবর্তন উৎকর্ষ সাধিত হইল, তাহাই বিশেষ ভাবে লক্ষা কর! হয়। 
জ্ঞানার্জনের স্পৃহা! জাগাঁইয়া ভোলাই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ । আদর্শ 
ও উদ্দেশ্তবিহীন শিক্ষাব্যবস্থার ফেমূলগত ত্রুটি বর্তমান সভ্যতার প্রধান ব্যাধি_ 
তাহা হইতে ডেনমার্কের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখা হইয়াছে । পিপলস্‌ 
হাইস্কুল আন্দোলনের কর্ণধারগণ বিশ্বাস করেন যে আদর্শবিহীন পিক্ষা-ব্যবস্থা 
দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন হইতে পারে না! । 

প্রতাক্ষভাঁবে কৃষি, শিল্প বা! অন্ত কোঁন কারিগরী নট ব্যবস্থা ন! 
'করিলেও পিপ্জস্‌ হাইস্কুল আন্দোলনের ফলেই দেশের কৃষি ও শিল্প-সম্পদের 


ডেনমার্কে জনশিক্ষা ৪৯ 


আঅপরিমিত শ্রর্দ্ধি সাধিত হইয়াছে । জ্ঞানই শক্তি এবং জানিবার ম্পৃহাই জ্ঞান 
লাভের মূল উত্দ। এই উক্তির তাৎপর্য ডেনমার্কের পিপলস্‌ হাই স্কুল 
আন্দোলনের নেতৃরুন্দ হদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অন্ক্ত বর্পপন্থার 
ভিত্তর দিয়া! ইহ! পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 

ডেনমার্কের খনিজ বা শিল্পসূম্প্দ অতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিগত শতাধীর 
শেহভাগে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের সহিত বাণিঞ্জা- 
গ্রতিযোগিতাঁয় এই ক্ষুদ্র দেশটি ভ্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। বচ্িরাগত 
আবা-সন্তারে ডেনমার্কের বাজার ছাইয়া গিয়াহিল। দেশে উৎপন্ন জিনিষ- 
পত্রের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ান্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ডেনমার্ক পরাজয় 
স্বীকার করিতে বাশ্য হইম্বাছিল। দেশের এই দারুণ দুঃসমথে পিপল্স চাই 
স্কলের '্সাদর্শে অনুপ্রাণিত কৃষক সম্প্রদাযজ দেশের কৃষি ও বাণিজ্য-সম্পদের 
উন্নতি বিধাঁনে যত্ত্রবান ও সচেষ্ট হইল। ফলে আজ কৃষি ও দুগ্ধজাত পণাদ্রব্যের 
জান্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডেনমার্ক শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । 

কুদককুলের আধিক অবস্থারও প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। ফলে কৃষক- 
সম্প্রদান আজ এক শক্তিশ।লী মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে । দেশের 
রাঞ্জনীতি-ক্ষেত্রেও এই মধ্যবিতত-সম্প্রদায়ই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে 1 প্রকৃত পক্ষে ইহারাই আজ ডেনমার্কের ভাগ্যনিয়ন্তা | 

ড্রেনদর্কে বর্তমান আধিক ও রাঁজনৈতিক উন্নতির মূলে প্রেরণা সঞ্চার 
করিতেছে দেশের জনশিক্ষা! -প্রতিষ্ঠানগুলি। 


জনাশক্ষাঁয় লাইব্রেরীর স্থান 


ইংলগু, ফ্রাম্ম, সৌভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি শিক্ষারদীক্ষায় উ্নত দেশসসুদ্ধে 
লাইব্রেরীর সাহায্যে জনশিক্ষা গ্রচাগের বিপুল আয়োজন ও উদ্যম দেখিতে 
গাওয়া যায়| যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তকদি মুদ্রিত হইগেও যদি সেগুলি জন- 
সাধারণের পঙ্ষে সঙজলভ্য না হয় তবে তাঠার অধিকাংশই অকেজে। হই! 
পড়িয়া থাকে । একখানা ভাঁল বই লিখিত হইল কিন্ত যদ্দি তাহ! দশজনের 
মধ্যে প্রচলিভই লা হইল তবে তাভার যুল্য কি? বধান্তরনাথের ভাষায় গ্রন্থের 
অবস্থা এইক্ূপ,_- 
"পাযাণগাথ। প্রাসাদপুরে আছেন ভাগ্যবন্ত 
মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ ভাঁজার গ্রন্থ 
সোনার জলে দাগ পড়ে না খোলে ন। কেউ পাতা, 
অস্বাধিভ মধু থেমন যৃথ্বী অনান্ত্তা।” 
পাঠকশ্রেণীর খুব কম সংখ্যক লোবই বই কিনিয়া পড়ে অথবা বই কিনিতে 
অক্ষম | যে বেশী সংখ্যক লোক বই কিনিয়া পড়িতে অপারগ, তাহারাও স্বর 
ব্যয়ে অথবা খিন! ব্যয়ে বই পড়িতে পারে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে 
পারিলে জনশিক্ষা প্রসার লাভ করিতে পাবে না) আবার একখানা বই 
ক্লে একঙননাত্র পাঠকের কাঁজেই লাগিল, অন্ত দশজন ভাঙা পাঠ করিবার 
স্থযোগ পাইল ন_এই অবস্থাও সন্তোষজনক নঙে ) লাইব্রেরীর প্রধান কাজ 
জ্ঞান-ভাগডারের দ্বার ধনি-দরিদ্র-নিবিশেষে সকলের জন্ত উনুক্ত করিয়। দেওয়া । 
শহর হইতে দুরে নিভৃত পল্লীবাসীও বাঙাতে ভাল বই পড়িবাঁর স্থযোগ পায়-- 
লাইব্রেরী-আন্দোলন সেই উদ্দেশ্তা সঘল করিয়া! তুলিতে চায়। জগছের সঞ্চিত 
জানভাগারের সহিত সর্বসাধারণের পরিচয় ঘটানই লাইব্রেরীর প্রধান কাজি ! 
জনশিক্ষা! প্রসারের এত বড় সহায়ক আর দ্বিতীয়টি নাই। 
লাইব্রেরী আন্দোলনের সাফল্য দ্বারা কিরূপে একটা বিশীল ও নান! 


জনশিক্ষায় লাইবেরীর স্থান ৪১ 


জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়! যায় সে!ভিয়েট রাশিয়ায়, প্রাক যা 
রাশিয়ার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা বিষয়টি পরিষ্কার বু যায়। প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পব নিরক্ষরতার বিধধ্ধে বে দেশবাগী প্রধল অভিযান 
গরিচালিত হর তাঁহার ধলে মাত্র চার পংসরের মধোহ চার কোটি নরনারীকে 
আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া হোল হখ | জনশিগন আন্দোলনেৰ এই বিরাট 
সাফল্য অজ্জ্ত হইয়াছে দেশব্যাপী প্রঃ লক্ষাধিক ক্লাব ও লাইব্রেণীর সংহাষ্যে। 
এই লক্ষাধিক পাঠাগারের আবার য় সঙব হনজারহ পজীনাছঞ্চলে অবস্থিত | 
১৯১৩-১৭ সনে সমগ্র রাশিয়ায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুপক 1৪ গ্রিক ইভাদির 
সংখ্যা! ছিল গার আর (ঞেপল চন৪০ সনেহ এ সনঙখ্াা পাড়ায় 


সমস্া-সন্কুদ দেশে অশিক্ষা ও নিরক্ষবতা দূর করা সন্ভ্ণ হইয়াছে» ভাহার 
বু তা 


৭১১০১০০১০০৯ | প্রথন, ছ্তীয় এ৭" উভীগ পঞথদ্থাধিঝা গরিবল্লীন) আডুত পুরন 
সাফলা লাঁভ করিয়াছে । আদ লোভিব্টে রাশিয়ায় নিরম্মাতা-সদশ্গর। নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় ন।। 

১৯৪৭ সনের রাজনৈতিক ভাগাহাগির পর পশ্্যিমবঙ্গ এদেশে যহণ্ডলি 
সাধারণ পাঠাগার আছে, ভাঙার মঙ্যা শ্রায় ২৫০1 সব পাঠাগারের 
বেনীর ভাগই স্থানীঘ টাদার টাকায় ক্ক।কিভ ও পরিচালিত। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ইচার; কলিকাতা পৌরসভা: 11),012017) 5 জেখাবোড 1 10141)16 
[390 ) এনং মিউনিপিপ্য'লিটির সাহাযে পানয়া থাকে এত ছয়ণ তাধিক 
পাঠাগারের দুইখতেরুগড বেশী এক কিক) শহরে অবাস্থাত। তারদর বগলী 
জেলায় আছে প্রায় ৯*্টি এবং ভাগ প্রায় ৮টি। আন্যাভ জেলায় 
পাঠাগারের সংখা] খুব বেগ! নহে । প্রা এক হাজার উচ্চ হংক]জী পিদ্ভালিয় 
এবং ষাউটি কলেজের সংলগ্র লাইব্লের রহিয়াছে । কিন্থ তাহা জনসাধারণের 
ব্যবহাধ্য নহে। ইহা ছাড়া আরও য]টটি হন্ন্ঠটিউট ব। গবেষণাগার জাতীয় 
লাইব্রেরী আছে, যথ। বঙ্গীয় সাং পরিষদ, রক্্যাল এপয়াটিক সোস।ঈটি, 
জাতীয় লাইব্রেরী ( ম28০791 [১:১৮১) ভি ইত্যাদি । 


৫২ জনশিক্ষার কথা 


শেষোক্ত প্রতিগ্ানগুলিও আপামর জনসাধারণের ব্যবহারে আসে না । 
কাজেই সমগ্র গ্রদেশে সাধারণ পাঠাগারের সংখ্যা ধরিয়া! লইতে হয় ৬৫*। 
জনসংখ্যার অন্রপাঁতে ৬৫০টি পাঠাগার নেঠাৎ অকিঞ্চিৎকর। আবার এই সব 
পাঠাগারের অধিকাংশই পাঠ-গৃভ (1398710 19গাঢ ) বিহীন 10:0108 
11760; অর্থাৎ লাইব্রেরী হইতে বই নেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র আছে, কিন্ত 
লাইব্রেরী গৃহে বমিয়। পড়িবার সুবিধা নাই। এই সব সাধারণ পাঠাগারে 
সংগৃহীত পুস্তকের অধিকাংশই নাটক, নভেল শ্রেণীর,-জনশিক্ষার পরিপোধক 
নানা বিষয়ক সহজ পুণ্তকাঁদির সংখ্য। খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গের মোট গ্রামের 
সংখ্যং চৌভ্রিশ ভাঁজারের অধিক এবং শহরের সংখ্যা প্রায় ৯*টি। যথেষ্ট 
সংখাক সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাঘামান লাইক্রেরী স্থাপন করিয়! সাধারণের 
উপযোগী পুস্থক-পতিকার ব্যাপক প্রচলন ভিন্ন দেশে জনশিক্ষার প্রকৃত প্রসার 
হইতে পারে না। 

আমাদের দেশে লাইব্রেরীগুলিকে জনপ্রিয় ও কাধ্যকরী করিয়া! তুলিবার 
গ্রৎম উল্লেখযোগা গ্রচেষ্টা ভয় বরোদ! বাঁজ্যে। ১৯*৭-৮ সনে তদানীন্তন 
মহারাঞজ। আমোরব/য় গিষা। তথ কার লাইব্রেরীগুপির গঠন ও পরিঢালনা দৃখন্ধে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাহারই উদ্যম ও অর্থান্ুকূল্যে বরোদ। রাজ্যে 
লাইব্রেরী পরিচালনার জন্ক একটি ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়। 
এই বিভাগটির সংগঠন ও সুপরিচালনার জন্ত মহারাজা আমেরিকা! হইতে মিঃ 
বর্ডেন (730:99) ) নামক একজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া আসেন। এই বিভাগের 
কর্তৃত্বাধীনে বরোদাঁয় একটি কেন্দ্রায় পাঠাগার স্থাপিত হইল। কেন্তীয় পাঠাগারে 
বিনা খরচায় সর্বব-সাধারণের প্রবেশাধিকার স্থাপিত হইল এবং ইহার অধীনে 
অনেকগুলি শাখা প্রতিষ্ঠান (59০81928) খোলা হইল, বথা--সংবাদপত্র পাঠগৃহ, 
অনুসন্ধান শাখ] (1391976009 ), গৃহে বই লইয়! যাইবার ব্যবস্থা, মহিল] 
বিভাগ, শিশু বিভাগ, থোল! তাক (0199 81)911) বিভাগ, ভ্রাম্যযান্‌ লাইব্রেরী 
বিভাগ ইতাঁদি। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দেড় 


জনশিক্ষায় লাইব্রেরীর স্থান ৫৩ 


লক্ষ। পাঠকের গড়ে প্রতিদিন পচশত বই লাইব্রেরী হইভে পড়িবার জন্তু 
লইয়া যায়। মহিলা ও শিশু বিভাগ দুইটির বপ্দোবস্ত খুবই প্রশ'লনীয়। 
মহিলা বিভাগের নিয়মিত পাঠিক। সংখ্য। ১১৪০। শিশু বিভাগটি খরোদায় 
একটি বিশে দর্শনীয় *স্থান। বৎসরে গ্রায় চলিশ হার শিশুসদস্য এই 
বিভাগের নানাবিধ কার্যকলাপে যোগদান করে। সুসজ্জিত হলঘরে শিশুর 
খুণীমত স্বাধীনভাবে পড়াশুন!* বা ক্রীঙাকৌতুক করিবার অবাধ যোগ 
পায়। 

বরোদার মহারাজই প্রথম এদেশে লাইব্রেরী প্রদর্শনীর আক্োজন করেন 
এবং ওয়েম্বলী (ডড90119১)১ রোম (1876) প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 
গ্রদশণীতে প্রতিনিধি ও দর্শনীয় পুস্তক-পঞ্জিক। (1571-65) প্রভৃতি প্রেরণ 
করেন। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পরিঢালনাধধনে কতকগুলি জামামান পাঠাগারও 
ছ্াপিত হইয়াছে । ছয়শতেরও অধিক চণ্রমান বাক্সে বা পেটিকায় বৎসরে প্রায় 
ত্রিশ হাজার বই বার হাজার পাঠক-পাঠিকার জন্ত রাঁজের বিভিন্ন স্থানে 
অবস্থিত তিনশত উপকেন্দ্রে বিতরণ করা হয়। দ্াারিত্বশীল বাক্তি ব প্রতিঠানের 
মারফৎ এই চলমান পুস্তক-প্েটিকাগুলি বিহিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। পাঠাইবার 
যাবতীয় খরচ সরকার বহন করিয়া থাকেন। “কত্্রীয় লাইব্রেরীর বিভিন্ন 
বিভাগগুলির সুনিয়ন্ত্রণ ও স্ুপরিচালনার জন্য যথেষ্ট সংখাক কক্দাচারী ও কী 
নিধুক্ত করা হইর়াছে। কোন গ্রাম বা শহরের অধিবাসীর! চাদ! তুলিয়া দোট 
খরচের এক তৃতীয়াংশ সংগ্রহ করিতে পারিলেই রাজ-সরকার হ;তে বাকী 
হুই-তৃতীয়াংশ দিয়া একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠ। কর! হয়। 

বরোদার কেন্ত্রায় লাইব্রেরী পরিকল্পনার অনুরূপ একটি পরিকল্পন। পশ্চিম- 
বশীয় মরকারও বিবেচনা করিতে পারেন। এই পরিকল্পনীর অন্তভূ্ত বিভিন্ন 
কাঁধ্যহচির একটি সংক্ষিপ্তসার এবানে দেওয়া! গেল। টি 

(৯) প্রাদেশিক শিক্ষা-অধিকর্তার (01:00 ০017১000110 [72857066707) 
অধীনে একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠ।। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর হাতে দেশের 


€৭ ভগ শে ধার কথা 


বাবতীক্ব সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্েরীর নিয়ন্ণভার স্তম্ভ থাকিবে এবং কেন্দ্রীয় 
লাইরেরীর সারফত ঘন্তান্ত লাইব্রেরীকে সরকারী সাহায্য দেওয়! হইবে । 

1২) কেন্দ্রীয় লাইবেরার অধীনে গাঁফিবে জেল লাইব্রেরী, জেল লাইবেরীর 
অদীনে মহকুম। শাইত্রেরী এবং মহকুমা! লাইব্রেরীর অধীনে থানা এবং থানার 
অধীদন গাঁকিবে ইউনিম্বন ও গ্রামের লাইবেরী। এইভাবে সমগ্র দেশবাপী 
একটি বু শাখাপ্রধাখামন্থলিত লাইব্রের। সাভিস (121) 90565 ) 
গড়ি উঠিবে। 

1, মুনা 'ও থান। গ্রতিষ্ঠানগুলি ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী সংগঠন ও 
পরিচালন! কিবে। রী 

(৪) ই'লঞ্ের ভ্তাশনাণ নেন্টণল লাইব্রেরীর আদর্শে ইহাঁর পরিচালনায় 
একটি জাতাধ পুস্তকের তালিকা ( বি ঘ1001 080710699 0117015 ) বিরচিত 
হইবে এই তালিকা বে কোন পুস্তক সন্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 
ইহাতে বিশেষজ্ঞ, উতিহাঁসিক ও গবেষণারত ছাত্রমাত্রেই অশেরভাবে উপরুত 
হইবেন । 

(৫) কেন্দীয় লাইবেরীটি হইবে একটি কপি-রাইট (০০178 0161) লাইব্রেরী, 
অর্থাৎ দেশের যাখতীয় সুদ্রিত ও প্রকাশিত পুশ্ড+হ এখানে সংগৃহীত হইবে ' 

(৬) প্রাচীন পির সংরক্ষণ ও নানা গ্রন্থের পুনমুক্দণও প্রকাশ হইবে 
ইঞ্চার 'অন্যতম কাধ । 

(৭) দেশের মব্বত্র লাইবেরী 'প্রদর্ণন, বক্তৃতা, 5লচ্চিত্র ও অন্ধান্তি আধুনিক 
উপামে গ্রচাঁরকার্ধ্য দ্বার! লাইব্রেরী আন্দোলনকে জনপগ্রিত্ব করিয়া তোলাও 
হইবে বেন্রীয় লাইব্রেরীর কাজ। 

প্রত্যেক গ্রামা পাঠাগারটিকে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত কর| খুব কঠিন 
কাজ ঞচে। লাইবেরীর সংলগ্র একটি পাঠগৃহ (954126 ০90) রাখিতে হইবে । 
এই পাঠগৃহটি হইবে জদশিক্ষার কেন্ত্র। প্রতি সন্ধ্যা সংবাদপত্র পাঠের ব্যবস্থা! 
থাকিলে ম্বভভাবতঃই এখাঁনে জনস্মাগম হইবার কথা । ইছ। ছাড়া অন্ত প্রকার 


(৩) জেন 


শিক্ষকের গুণপন ও শিক্ষণীয় বিষয়-বন্ধ ৫৫ 


নিধ্ধোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা দ্বারাও পাঠাগারটিকে জনপ্রিয় করিয়া 
ভূদিতে হইবে। স্থানীয় বিদ্যালয় অথণ1 পাঁঠাগারে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র খোলা 
ভিন্ন আপাততঃ অন্ত কোন অধিকতর সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা আদে। 
সম্ভবপর নহে । কাজেই জনশিক্ষা পরিকল্পনায় সাধারণ পাঠাগারগুলিক্কে 
উপযুক্ত পরিমাণ আধিক সাহাধ্য দ'ন এবং বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালনা 
করিবার কথ! বিবেচিত হইতে থারে। 


শিক্ষকের গুণপনা ও শিক্ষণীয় বিষয়-বস্ত 


বযস্ক-শিক্ষণে সফলতা! লাভ বড় আয়াসসাপেক্ষ এবং কতকগুলি বিশেষ গুণ 
না থাকিলে সফল হইবার আশা সুদূরপরাহত। তবে গুণপনার বহর দেখিয়! 
নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই; একজনের সকল গুণ না থাকিলেও অন্তর 
সা্গষ্য লইধা বয়স্ক শিক্ষলয়গুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। 

১। কথকতা - কোন বিষয় বেশ মনোরম গল্প করিয়া বলিতে পারে 
গ্রাম্য সান্ধ্য বৈঠকের জন্ত এইরূপ একজন লোক যোগাড় কিয়! লইতে হইবে৷ 
তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি হইতে শিক্ষাপ্রদ গল্পগুলি বেশ মনোরম 
ভাঁষার বলিলে সান্ধ্য মজলিস শীত্র জমিয়া উঠিবে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা 
খাটুনির পর তামাক খাইতে খাইতে মনোরম পুরাঁণ কথ! দেহের ক্লান্তি ঘুচাইতে 
সাহাধা করিবে এবং মনে শাস্তি আনিবে। তাহার পর দেহ ও মন কিঞ্চিৎ 
সুন্থ হইলে লেখাপড়া আরম্ত কর! সহজ হইবে। 

২। গ্ৰানের ব্যবস্থা শিক্ষকের গান গাহিবার ক্ষমতা থাকে ভাল, তাহ! 
ন। হইলে গ্রাম হইতে কোঁন একটি এইকপ গুণী ব্যক্তি যোগাড় কন্িম্না লইভে 
হইবে। আধুনিক বাকীর্তনাদি গান লোকের মনে আননের খোরাক যোগাইবে। 
মন সরল হইলে পড়াশোন! শেখা গুরুভার বোধ হইবে না। একটা খোল বা 
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হারমোনিয়াম যোগাড় কর। আজকাল অতি অজ পল্লীগ্রামেও সম্ভব। স্থুর তাল 
যোগে সমবেত কঠে গান বা স্তবাদি পাঠে শিক্ষা ও আনন্দ ছুইই হইবে। 

৩। খবরের কাগজের সারাংশ পড়িয়া শোনান--আজকাল 
সকলেই দেশ-বিদেশের খবর শুনিতে চাঁয়। এই আগ্রহের ঠিকমত ন্থযৌগ 
গ্রহণ করিতে পারিলে শুষ্ক ইতিহাস ও নীরস ভূগোল-পাঠ সরস হইয়া উঠিবে। 
নিত্য খবর শোনাইবার সময় তৎসম্পর্কীয় স্বানচিত্র খুলিয়া অকুস্থল দেখাইয়! 
দিয়া সে স্থানের উপযোগী কিছু গল্প করিয়া শোনান প্রয়োজন । কৌশলে 
খবর শোঁনাইতে পারিলে ইতিহাস, ভূগোলাদি বিষয় আর পৃথকভাবে পভ়াইন্ডে 
হইবে না। এই বক্তব্যটি একটু বিশদ করিয়া বুঝান দরকানু। 

যখন ভারতীয় ব৷ রাষ্ট্রীয় সভার উপনির্বাচন হইয়া গেল, তাহার খবর 
খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে । কোন্দলের লোক গ্রিতিল, তাহার দলের 
মতামত কি, নির্বাচন কিন্ধপভাবে হয়, ভোট কাহাকে বলে, ভোট কেমন 
করিয়া দ্রিতে হয় এবং ভোটগণনা কেমন করিয়। করা হয়, ব্যালট পত্র ও 
ব্যালট বাক্স কি, ইত্যাদি নির্বাচন সম্পর্কে বহ কথা গল্প করিয়া শুনাইলে স্বাধীন 
রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হইবার ধোগ্যত! বাড়ে। 

পৃথিবীর কোন অংশে যুদ্ধের কালে! মেঘ উদ্গিতে (দখা গেল। মানচিত্র 
খুলিয়। যুযুৎস্থ উভয় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিচয়, রাজনৈতিক মতামত, 
বিরোধের কারণ ইত্যাদি সেদিন গল্প করিয়া শুনাইলে ভৌগোলিক ও 
এরতিহাসিক জ্ঞান বাড়িবে। বই পড়াইলে পড়াটা গুরুভার হইয়! উঠিবে, 
কিন্ধ নিত্যকার সংবাদ পরিবেশন করিবাঁর কৌশলে, উহ। মিষ্ট লাগিবে। 

খবরের কাগজে দেখ। গেল নিঙ্গাপুরে ইটালি হইতে ১*১০** টন চাউল 
চালান গিয়াছে । যালয়ে কেন খাহ্যের অভাব হয়, সেখানে কাহার। চাঁউল 
থায়, সেখানে কিসের চাষ হয়, এবং কি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়? পৃথিবীর 
কোথায় কোথায় ধানের চাষ হয় এবং কোথায় বিধে প্রতি কত মণ চাউল 
পাওয়া! যায়? এই খবরগুলি দিলে গ্রাম্য লোকের! আনন্দ ত পাইবেই, তছ্‌পরি 
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তাহাদের কৃপম্ুকতা। ঘুচিবে এবং তাহার। গ্রামের উন্নতির চেষ্টা! করিবে । এই 
হুত্রে বলিক্ল। রাখা ভাল ধে, ইটালিতে বিধায় গড়ে ধান হয় ২* মণ, জীপানে 
হয় ১৫ মণ, মিশরে হয় ১৪ মণ, আমেরিকায় হয় ১০ মণ, শ্যামদেশে হয় ৬ মণ 
এবং ভারতে হয় গড়ে ৪1* মণ। নানাদেশে নানাপ্রকার সার ব্যবহারের 
ফলে কোন্‌ কোন্‌ দেশ বিঘে প্রতি ফসল কেমন করিয়া বাড়াইল ইত্যাদি বিষয় 
এই সুত্রে বলণিলে আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান বাড়িবে। 

স্থকৌশলী শিক্ষক যদ মন দিয়! থাঁটেন, তাহ হইলে এক খবরের কাগঞ্জের 
স।হায্েই গ্রামবাসীকে স্থযোগ্য নাগরিকে পরিণত করিতে তার বেশা “দন 
লাগিখে না । ঘটন্টবহুল পৃথিবীতে এঠ বিচিত্র ঘটন! শিতাই ঘটিতে থাকে যে 
সেই গুলিই যদি মুখরোচক ও বোধগম্য কমিয়া পরিবেশন করিতে গার! খায় 
তাহ! হইলে বড়দিগকে ধারাপাত ও লেখাপড়ার বই ছাড়। আর কোন বই 
পড়ানর দরকার হইবে না। তবে শিক্ষক মহাঁশয়কে পড়াশোনার আ্ুষোগ 
দিতে হইবে এবং নান। বিষয়ে নানা পুন্তক তাহার লাইবেরীর জন্য যে।গান 
দেওয়! প্রয়োজন হইবে। 

৪। শ্লিক্ষকের চিত্রাঙ্কনের শাভ থাকিলে ভাল হয়। ভবে 
চিত্রাঞ্কনবিদ্য।-অধায়ন অবশ্বপাঠ্য নয় বলিয়া আক্কাঁল বিদ্ভালয় হইতে 
তাহা প্রায় অন্তহিত হইয়া গিয়াছে । কাঁজেহ আজকালকার ছেলেদের 
মোটামুটি ছবি আকা! আসে না। বয়ঙ্ক-শিক্ষণের জন্য শিক্ষক তালিম 
দিবার সময় চিত্রাঙ্কন (2৮০10) অবশ্যপাঠ্য হওয়। উচিত। দ্িনকতক 
অভ্যান করিলে মোটামুটি ছবি আ্াকিবার যোগ্যতা প্রত্যেক শিক্ষকই 
অর্জন করিতে পারিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হতদ্দিন ন! 
তিনি এ যোগ্যতা অর্জন করেন, ততদিন গ্রামে খোজ করিয়া 
এবিষয়ে পাঁরদশী একজন যোগাড় করিয়া রাখিলে মন্দ হয় লা ইহার 
অভাবে কিছু প্রয়োজনীয় ছবি খবরের কাগঙ্জাদি হইতে কাটিয়া যোগাড়" 
করিয়৷ রাখিলে পড়ানর স্থবিধা হইবে । শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজনীয় সংবাদ, 


৫৮ জনশিক্ষার কথা 


ছবি বাঁ প্রবন্ধ খবরের কাগজ হইতে কাটিয়া! রাখি! ক্রমশঃ একটি 
সংগ্রচ-পুন্থক প্রস্তুত করিয়। লইলে তাহার শিক্ষা বিষয়ে যোগ্যতা বাড়িবে। 

€1 নাংল! লেখাপড়া ম্যাট্রক পর্যন্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে। ম্যাট্রিক 
পাশ ছাঁপ অপেক্ষা শিক্ষকের পড়াঁশোন। করিবার প্রবৃত্তি অধিক বাঞ্চনীয় । 
আক্ষকাল না পড়িঘ়াও একট! ছাপ যোগাড় করার কৌশল অনেকেই 
ক্তানেন। অতএব ছাঁপের উপর বেণী ছোর দওয়া ভাল হইবে না। 

৬। শিক্ষকের সরল মানসাঙ্ক খুব অভ্যাস থাক! প্রয়োজন-__ 
বর্তমান ইংরাজি প্রথা অপেক্ষা আমাদের পুরাতন ধারাপাত ও মানসাঙ্কের 
শৃব্রগ্‌লি সহজে অনুধাবনযোগ্য ও বিশেষ কাধ্যকর «বলিয়া মনে হয়। 
মানসাক্কের স্ত্র কয়টি মনে থাকিলে সাধারণ ধারাপাতের সাহাষ্যে গ্রাম্য 
জীবনের যাবতীয় হিসাবের সমাধান অতি সঠজেই করিতে পাঁরা যাঁইবে। 

«| স্বান্ছ্যবিষ্তা (ব্যক্তিগত গার্স্থ্য ও পারিবেশিক )। এই বিষয়ে 
আন ছোট বড় বই প্রকাশিত হইশ্রাছে। স্কুলের পরীক্ষায় ছেলেমেন্রেরা 
খ্বাস্া-বিদ্ান্র উত্তীণ হইতেছে, কিন্ধ আসলে কি অবস্থা দেখিতে পাই? 
বাক্তিগত, গাহস্থ্য বা গ্রাম্য কোন দিকেই খ্বাস্থে'র উন্নতি চোখে পড়ে না; 
বরং নানা পরিহাধ্য ও নিবার্ধ ব্যাধি-গ্রগীড়িভ গ্রাম্য সমাজ দিন দিন 
পল্দু জমা] পড়িতেছে। ইহার কারণ, পড়,য়ারা স্বাস্থ্যবিগ্ভার চ্চ! করে কিন্ত 
স্বাস্থ্যের চর্চা বা আচরণ কিছুই করে ন 1 আমাদের প্রাচীন সমাজ- 
ববস্থাক় স্বাস্থাবিদ্যা। ব্যক্তিগত, পিবেশিক বা! গ্রাম্য ইত্যাদি বড় বড় কথ! 
লোকেরা জানিত না বটে. কিন্তু তাঙদিগকে সদাঁচার পালনে অভ্যান্ত 
করা হইত শৈশব হইতে । সদাচার শিক্ষার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চ। ত ছিলই, 
এবং এমন অনেক কিছু গাঁকিত, যাহ দ্বারা দেহের ও মনের সংস্কারও 
সাধন*করা হইত। মনের সংস্কার সাধন বাতীত ধে.দেহের সংস্কার সাধন 
হইতে পারে না, একথা ভূলিলে চলিবে না। 

শিষ্টাচার শিক্ষার পারিখারিক ও সমান্রিক আচার-ব্যবহাঁর এমনভাবে 
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শৈশব হইতে মনে গাথিয়া দেওয়। ইত বে, প্রতি বাক্কিই আপনাকে বু 
সমার্দের একটা অন্গমাত্র মনে করিত, বর্তমান কালের মত একটা অনিষ্টকর 
র্থপর স্বতন্্ভাব মনে ফুটিবার অবকাশ পাইত না । এই পুরাতন শিক্ষার মূল 
ছিল “আপনি আচরি প্রভু অপরে শিখান।” বই মুখস্থ করাইয়া 
পাশ করাইবার প্রবৃত্তি ছিল ন', তাহাকে সদাচারী ও শিটচারী করিম! 
সামান্দিক ভাবাপন্ন করিযা তোসা ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য । সমাজের গুত্যেকের 
দুটি ছিল এ£ দিকে? সেইজন্গ স্কুলে না গিঘ্াও তাহাদের সুস্থ হইয়া বাচির। 
খাকিবার শিক্ষার অভাব হইত না। 

(পারবিষ্ঠা-এবন্তমানের নৃতন রাষ্ীয় বাবসা অনেক কিছু মৃতন 
সষস্ার আঁবিভাব ঘটিয়াছে। অণ্ঠি প্রাচীন কালের ছোট সমাজে বা 
রাষ্ট্রব্যবস্থায় বে শিক্ষা অতি অল্প 'মবাসপাধ্য ছিল, উহ্থাই বর্ভমান কালের 
বৃহৎ রা ও সমাজজীবনে নান। সমস্যার ফলে জটিল রূপ দাঁরণ করিয়াছে । 
এরই অমন্াগুলির সমাধানে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষ। সমষ্টিগই উদ্ভে!গ অধিক 
প্রয়োজন । ইহার জন্ত চাই পৌরবিগ্ভার মোটামুটি পারণা ; বর্তমানে রাষ্ট্রে 
ব্যক্তিগত দায় ও দায়িত্ব কতখানি তাহার একটা সুষ্প্ট ধারণা প্রতি 
অধিবাসীর থাক! একান্ত প্রয়োজন । 

৯1 বিজ্ঞান--সাধারণ জীবন-যাত্র!র প্রয়োজনে বিজ্ঞান শিক্ষ। একান্ত 
আবশ্যক । যন্ত্রপাতির বাবহার বাতিরেকে এই শিক্ষা দিতে হহবে, কেননা 
বন্তপাতির যে।গাড় ও ব্যবহার কষ্টসাধা। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়ের কৌশল 
ৰাবহাঁরে বৈজ্ঞানিক অনেক তথ্যই মোটামুটিভাবে জানিতে পার! মায়। 
এইদিক দিয়! বিজ্ঞানের চচ্চ। করিতে গিয়া পঞ্চভৃতের জঙ্স। অতি প্রাচীন 
কালেই আধ্য খধিগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, প্রাণের বিকাশ ও লীলার 
জন্য পাঁচটি ভূত ব! উপাদানের প্রয়োজন । প্রথমটি মাটি, দ্বিতীয়টি জল, 
ভৃতীয়টি সৌরতেজ, (আলো ও তাপ) চতুর্াট বাতাস এবং পঞ্চমটি মাটির 
মধ্যে জল, সৌরতেজ ও বাতাঁস চলাচলের জন্ত শ্ন্তস্থান ও আঁকাশ। এই 
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পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণে ( ০০217281০.) এই অন্ভুত বৈচিত্রময় সৃষ্টি হইয়াছে। 
এই প্রাীন পন্থায় বৈজ্ঞানিক তথ)গুলি আলোচনা করিলে আমাদের সাধারথ 
জীবনযাত্রায় যথেষ্ট উপকার হইবে। 

ম|টির বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা বহুমূল্য, ল্যাবরেটরি-সাপেক্ষ, 
কিন্তু সিতব! ও চক্ষের সাহাঁধ্যে বিপ্লেষণ অতি সহজসাধ্য বাপার। মাটির 
রং দেখিয়া গুণাগুণ বিচার করিতে শেখা "অতি সহজ ব্যাপার । একটি 
চারের সাহ|য্যে অতি অল্প সময়ে এ বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করাইয়া 
দেওয়। যাইতে পারে। 

তথাকথিত কুসংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক বিচাঁর বিশেষ প্রর্ে।জন। কুনংস্কার- 
গুলি কালের গুণে পরিতাক্তের কোঠায় গিয়া পড়িয়াছে, একদিন সম।জ ব্যবস্থাস্ব 
এগুলির বিশেব প্রয়োজন ছিল । আর্জিও উহা্দিগের সংস্কার করিয়। রাখা চলে 
কিনা ভাতা শিহাধ্য । বিশেষ বিচার শা করিয়। কোন দেশাচার ভঠাৎ ত্যাগ 
কণা উচিত হইবে ন!। 

প্রঞতিতে কোন জিনিবহই ফেল বায না। এক অথ বানস্থায় একের 
আবজ্জনা অন্তের খাগ্যে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতিতে অগচয় 
নাই, »ভাবও নাই। এই প্রার্কতিক নাভি আমাদের জীখণে প্রয়োগ করিতে 
শিখিতে হইবে । আমাদের মল-মৃত্া্দি হইতে আরস্ত করির। যাঁবত'য় অ]বর্জনা. 
সাপে পরিণত করিয়। ক্ষেতের চাষের উর্বরাশক্তি বাড়াইয়া অধিক পরিমাণে 
ফমল উৎপাদন করিতে পার! থাত্ব। এ উপায়ে আবক্না সমস্যার সমাধান 
করিয়া বাঁসগৃহগুলি আরও স্বন্বর ও স্বাস্থ্যকর করিয়! তোলা চলে। এক চিলে 
ছুই পাখী মারিয়া নোংর। রোগের জীবাণুর আশ্রয়স্থল আবজ্ঞনাকে উদ্ভিদের 
খাদ্যে পরিণত করিয়া শ্রামগুলিকে পৌন্দর্া ও স্বাস্থ্যের আকর করিয়া 
তোলা যা | 

আকাশ দেখিয়া জল+ ঝড়ের আতাদ গাওয়ার মাধারণ নিয়মগুলির সহিত 
পরিচয় থাকা দরকার | এবিষয়ে, নান! জনের নান! অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ সংগ্রহ 
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করিয়া! লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা দরকার | আমাদের দেশের প্রচলিত খনার 
ৰচনগুলি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। গ্রামের প্রাচীন 
লোকেদের নিকট হইতে এবিষয়ে বছ সাহায্য পাওয়া সম্ভব । 

চাঁষের সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন চাষীদের শিখাইবার জন্য যেকপ বিগ্ভার 
প্রয়োজন তাহ! আমাদের বয়ঙ্ক-শিক্ষণের শিক্ষক্দিগের নিকট হইতে আশা 
করা অন্তায়। সকল দেশের, টাখাগাই বড় গতানুগতিক । ভাগদের 
ৰছকালের পুক্রযানুক্রমিক অভিজ্ঞতানক জ্ঞান? অবহেল। করা ভূল, ইউকে 
অধিক ফলগ্রন্থ কল্গিবার জন্ত বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক পথে পলাক্সিত 
তথাগুলি উচ্দের সম্মথে ধরিয়া দিতে হইবে। পড়খাদিগের মধো কেঠ না 
কেহ আপন সাধথ্যান্যায়ী পরীক্ষা করিবার উন নিশ্চয়ই অগ্রণী উইখে। গে 
হদ্দি কিঞ্িঃৎ সফল্তাঁও লাভ করে, তখন উঠ। সকলেই গ্রহণ কারতে দ্বিণ। বোধ 
করিধে না। এইকপে ক্রমশঃ গ্রামের ষেপভিত জমিগ্ুলি বনজঙ্গলে পরিণত 
হইযব! মশা! ও সাপের আশ্রম ভূমি হইয়া গ্রানবামীদিগের পক্ষে বিঙজ্জনক হই! 
উঠিম্বাছে, উহ্াই ফলের ক্ষেতে পরিণত হইয়! মদ্য ও পশুর ক্ষুধার অন 
যোগাইবে। এ নকল বিষয়ে আমাদের সকলের যথেষ্ট করণীয় রহিয়াছে। 
চিত্র-প্রদশনী ( মা) 97200868610) ) দ্বারা এই উদ্দেশ্য অতি সুষ্টভাবে 
সম্পন্ন হইতে পারে। 

১*। ভুগোল- গতানুগতিক রীতিতে শিক্ষক মহাশয়ের! বদি ভূগোল 
শিখাইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বর্মক্লান্ত পড়,য়া দ্বিতীঘ দিন আর পড়িতে 
আসিবে ন।। প্রথম প্রথম সাধারণের ব্যবহাধ্য বস্ত লইয়। আলোচনা করিতে 
করিতে খানিকট! ভূগোল পড়ান হইয়া! যাইধে। ধরুন একটি দেশালাহয়ের 
কাঠি লইয়া! কত গল্পই না৷ করা যায় । কোথায় কোথায় দেখলাইয়ের উপযুক্ত 
কাঠি পাওয়া যায়? পূর্বে কির্ধপ দেশলাই প্রস্তুত হইত এবং আজঝ্খলবার 
নির্দোষ দেশলাইয়ে প্রভেদ কি? দ্েেশলাইয়ের পূর্বে মান্গুৰ কেমন কিয়! 
চকমকি দিয়! অগ্রি উৎপাদন করিত এবং রক্ষা করিত? দেশলাইয়ের মাল- 
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মসলা এবং প্রস্থতের কারখানার শিবিরণ এবং জাপানে ইহা কেমন করিয়া 
কুটির-শিল্লে পরিণত করা হইয়াছে; অ।মাদের দেশে ইহ। বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত 
ইত্যাদি বহু কথাহ গ্ল্পাকাবে মনোরম করিরা বলা চলে। 

এইবপ ভাঁবে বস্ত্র কয়লা, ছাতা, লবণ গ্রভতি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় 
গিনিষ পরিয়া উহার্দিগের উত্পত্তি-স্থান হইতে অধরস্ত করিয়া জন্মরহস্ত, 
আমদানি-রপ্রানি ইত্যাদি নানা কথা প্রকারান্তরে বুঝাইয়। দেওয়া চলে। এই 
পথে ধীরে ধীরে জানা হইতে অজানা তথ্যে পড়ুয়াকে পৌছাইয়া দেওয়াই 
হইবে শিক্ষকের কর্তব্য । 

কেমন করিদা সমুদ্র হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া উহ! ঝড়ের মুখে দেশ- 
বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে ; তাহার পর বর্ষাকালে সেই পুস্ীতৃত মেঘরাঁশি কেমন 
করিয়া বুষ্টবখে ধরাবক্ষে নামিয়া আদে। যে যে দেশে এ বৃষ্টিহয় সেই 
মেই দেশের “বুষ্টিধরা” ভূমি (001070010 2798) হইতে নানা জলধারা! মিলিত 
হহয়া কেমন করিয়া নার উৎপত্তি হয়; এবং নেই নদী কেমন করিয়। নিবিবন্ত 
পথে নিয়হনি দিয়া শ্রবাঁহিত হইয়! কোন নদীর সহিত মিলিত হয় ব1 সাগর- 
জমে ধাপিত হয়; এরষ্টিধর।” ভূমিতে অতিবুষ্টি হইলে কেমন করিয়া নিম্ন 
ভূমির নদী-প্রধাহে পথের দুই পাশে প্লাবন উপস্থিত হয়) প্লাবনের ভাল- 
মন্দ পরিণতি, প্লাবন রোঁবের পুরাভন উপায, নিব্বিচার বাধ ও তাহার 
অপকারিতা) প্লান বন্ধের বন্তন।ন নৈজ্ঞানিক রাতিতে পরিকল্পিত বহুমুখী 
উদ্দেশ্য লইয়া! চিত পারকরন! ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলা এবং আমাদের 
পেশের দামোদর-পধিকপ্পনার বিষয় মানচিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া! দেওয়া দরকার। 

এলোমেলো পড়ানয় ক্ষতি নাই, পড়ান যদি মনোরম ও হাদয়গ্রাহা 
হ্য। ভূগেল পড়াইবার প্রথম সুত্র হইল জান! তথা বা ঘটন। ধরিয়া 
অন্ধান! তথো ছাত্রকে পৌছাইয়! দেওয়। ৷ দ্বিতীয় স্ত্র হইল ব্যক্তিগত 'অভিজ্ঞত! 
চইতে দেশ-বিদেশের মানুষ, জীব, জঞ্ত)। আচার-ব্যবহ্থার, চাষবাস ইত্যাদির 
কথ। গল্পাকারে মংগ্রহ করিয়। পরিবেশন কর! । 
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দ্বিতীয় শ্বত্রের প্রয়োগ নিম্নলিখিত ভাবে হইতে পারে। ধক্ষন গ্রামে কেহ 
তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আদিলেন, তিনি গল্প করিয়া! পথের কথ! বলিখেন 
এবং শিক্ষক বা শিক্ষয়িলী মানচিত্র সাহায্যে তীহাঁর গতিপথ দেখাইয়। দিচ্ছে 
থাকিবেন এবং বে সকল অজানা কথার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে, দেইগুলি 
আপন জংগ্র্ানুষারী যোাইয় দিবেন । গ্রামে এমন একডন আমিলেন তিনি 
ধরুন সাগর প!রে গিয়। ফিরিয়া আপিয়াছেন। শিক্ষকের বন্তয হহল ঠুহাকে 
গ্রাম্য বৈঠকে নিমন্ত্রণ করিয়। আনিয়! তার নিকট হইতে দেশ-বিদেশের হীবন- 
যাত্রার কথা শোন! শিক্ষক যদি সজাগ ও স্ুকৌশলী হন হাত! হইছে ভিশি 
এইরূপ নান! উপায়ে তীঙাার সান্ধ্য মজলিসটি নীন্রই আনো ভ1৪ করিয়া 
তুলিতে পারেন । - 

১১। ইতিহাস পড়াইবার সময় বার, তারিধ, সাল কি অন্য 
অর্থহীন খশটনাটি বিষয়ের উপর নির্ভব্র করা হইবে না। আমাদের দেশে 
উত্ভিহস শিখাইবার এক অতি মনোরম রীতি গ্রচশিএ ছিল এখং এখনও 
তাহার পরিচয় মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও দেখিতে পাঁওয়। হাস প্বাদাদের 
কথক ঠাকুরের সেই মান্ধীতার আমল হইতে পুরাণ কথ। মনোরম ও গ্দয় ভাতা 
ভাবাধধ জনসাঁধাগণের নিকট বলিয়া! আমিতেছেন। আমাদের নতিতান সেই 
ধূগের ব্যক্তিত্বকে পরিয় পল্পবিত হয় বশিয়! এত মনোরন ও হৃদবগ্রাগ।। আগ 
সে পুণ্য কাহিনী শুনিয়া কখনও হাসে কখনও কাদে । যু'কে বিখাতি 
বান্তিদান ব্যক্তির সহিত বীধিয়া আগাদের ইতিহাস লেখ। হইত থলিয়। উহা 
নাম পুরাণ কথা। রামায়ণ, মহাভারত এ মনোরম খাতির প্ররুই উদাহরণ । 
এই রীতিতে পাঠক বং শ্রোতাকে গোঁটাকতক ধ্বংসজালার কাহিনী পড়াইয়া 
বা! গুনাইয়া দিখ্বিজদীর চমকপ্রদ জীবনী মুখস্থ করান হইত না ্সমাঙ্গের 
পুরাঁণের ব্যক্তি সে যুগে শ্রেষ্ঠ ত্যাগের নিদর্শন ম্বরূপ। আমাদের ভর] মন 
পিতার মর্ধ্যাদ৷ রক্ষা! করিবার জগ্ নিজের সর্বন্থ বলি দিয়া কত ন1 দুঃখই বরণ 
করিলেন! আমাদের শ্রক্ক শতধাথণ্ড ভারতে এক অথণ্ড রা গঠনের ভন্ত 
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বত ন। স্মরণীয়, ততোধিক স্মরণীম্ব দীনের আশ্রয় বলিয়া, গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিস্বা ॥ 
'্মানাঁদের বৃদ্ধকে ধরিয়া! সে দুগের ইততিহাম আজও উজ্জল। অশোকের 
দিশ্িজয়ের কথা লোকে ভূলির। গিয়াছে, কিন্তু তাহার বুদ্ধের বাণী প্রচারের 
ক্সপূর্র চেই্টা আজিও দেশ-বিদেশের বুকে ও লোকের মনে আকা আছে। এই 
পথেই ইতিহ্ান শোন|ইরা শিখাইবার চেষ্টা হইলে ভালও লাগিবে এবং 
মনেও থাকিবে । দেশের ইতিহাস ব্যক্তি-বিশেষের খ্যাাতিকে ধ্রিয়। গড়ি 
উঠে; ইতিহাস ব্যক্তিবিশেষকে গড়ে না, এ কথা ভূলিলে চলিবে না । ব্যক্তি- 
বিশেষকে ভাল করিয়া বুঝিলে সে যুগের ইতিহাস যেক্ধপে বুঝিতে পারা যায়, 
অন আর কোন রূপেই সেরূপ বুঝিতে পারা যায় না। ব্যক্তি-বিশেষকে লহয়! 
ইচ*হাস গড়িণে উহা আমাদের সুথ-ছুঃগভা ঘরের কথার মত লাগে, তাই মনে 
থাকে; ব্যক্তিকে ছাড়িয়া শুর এতিহাঁসক তথ্য দিয়া বিচাঁর-বিঙ্লেষাণে 
পাঙচতোর পরিচয় পাওয়। সম্ভব, কিন্ত পরের কথার মত মনকে ম্প্শ 
করে না। 

১২। আশুচিকিৎসা, সেবা ও পথ্য--এসম্পর্কে গোটাকতক অতি 
গুয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রয়োগযোগ্যভ! সকলেরই থাকা উচিত। এ সকল 
বিমত্বে খুব ছোট ছোট পুস্িঠ ন্তভ ভাবায় লিখিয়া ছণপাইয়! অতি অল্প 
মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাঁকা ভাল। বিদ্যালয়ে বা সান্ধাবৈঠকে এ বিষক্ষে 
কতকগুলি চাট সকল সময়ে টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত। চার্টগুলি দেখিলেই 
যেন দশকের কিছু জ্ঞান হয়, সে দিকে বিশেষে দুটি দেওয়! প্রয়োজন | 


চবি চন বনের সিরাজ 
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স্বাধীন ভারতের জনসংখ্যা আনুমানিক ত্রিশ কোটি । এই বিরাট 
জনসংখার শতকরা ৮৩ জন নরনারীই নিরক্ষর । শুধু তাহাই নকে, যেরূপ 
ক্রতগতিতে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আগামী 
আদমনুমারীতে সমগ্র জনসংখ্যার সহিত নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যার অনুপাত 
আরও রদ্ধি পাইবে । অর্থ'ৎ লোকসংখ্যা বু'দ্ধর দ্রুতগতির তুলনায় শিক্ষা 
বা মাক্ষরিক জ্ঞান্রে অগ্রগতি নৈরাহ্জনক ভাবে মন্থর । প্রতি বৎসরে 
ভারতের জনসংখ্যা-ত্রিশ লক্ষ করিস্বা বুদ্ধি পাইতেছে। প্রাতি দশ বৎসরে 
মোট বৃদ্ধ পায় তিন কোটিরও অধিক । 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল]াণ ও সাফল্য নির্ভর করে জনশিক্ষার প্রসারের 
উপর। ভারতের রাষ্ট্ী শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিতে 
হইলে প্রথমেই জনশিক্ষ। পরপারে জাতিকে তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে 
হইবে। যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে এই অভিযানকে সফল কণরয়। 
তোলা প্রয়োগন। 

জনশিক্ষা সমহ্যাকে প্রধানত: দুইটি ভাগে ভাগ কর! চলে, যথ!__ 
0১) নিরক্ষরত। দূরীকরণ এবং (২) সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার 
দেশব্যাপী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন না হওয়। পর্যন্ত নিরক্ষরতার 
আমূল বিনাশ নাই। স্থতরাং ইহা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আক্ষরিক জ্ঞান 
ছাড়াও অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারার মধ্যে সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষার 
বিস্তার সম্ভবপর | বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নানা যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও 
প্রচারের সাহাযো জনশিক্ষ প্রসারের কাজ চলিতেছে । ভারতের নিজস্*এ্তিহা 
আলোচন৷ করিলেও দেখিতে পাওয়। যায় যে, তীর্থস্থান দর্শন, পালাপার্বশ, 
মেলা, যাত্রাগ।ন, কীর্তন, তরজা, ব্রতকথ। পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 

€ 
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আবহমান কাল হইতেই জনসাধারণের মধ্যে আনন্দ বিতরণ ও শিক্ষাবিস্তারের 
ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। 

আজ দেশব্যাপী বহুশতাবীসঞ্চিত অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান পরচালন। 
করিবার যে পরিকল্পন] কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন-_ 
সেই পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে 
নানারূপ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও 'নানা! আনন্দানষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা স্াস্থ্য, কৃষি ও শিল্প এবং বর্তমান জগৎ ও 
ভারত সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য বিতরণ করিয়া উহ্বা্দিগের অজ্ঞতার মূলে 
কুঠারাঁঘাঁত করিবার প্ররয়াস। একট! উন্নততর জীবনের মান বা আদর্শ 
তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরা এবং সমগ্র জাতির কৃষ্টির উৎকর্ষ 
লাধন করাই সরকারী পরিকল্পনীর উদ্দেশ্য । 

কি উপায়ে এই অভিযাঁন সাফল্যমণ্ডিত করা যায় তাহ! ভাবিবার বিষস্্। 
মব চাইতে সোজ। স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ উপায়,-ছবি ও চার্টের সাহায্যে 
শিক্ষাদান । চীনদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "4 01060:9 18 01] 
& (1)009920 ₹/078.৮ স্ন্দর ও স্থকলিত চিত্রের দ্বারা কেবল যে অতি সহঙ্জে 
মান্ধষের মনে কৌতুহল সঞ্চার করা যাইতে পারে তাহা ন্চে, চিত্রের মারফৎ 
বহু জ্ঞাতব্য তথা সাধারণে বিতরণ করা যাঁয়। চার্ট দ্বারাও এই উদ্দেশ্ঠ 
সাধিত হইতে পাঁরে। কিন্তু ছবি চাট খুব সুষ্ঠুভাবে অঙ্কিত না হইলে উহার 
প্রকৃত উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা । কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
হইলে চিত্রটি একুতই সুন্দর ও তাৎপর্ধাপূর্ণ হইতে হইবে । স্ুনর ও আক্ষণীয় 
ছবি আকিবার জন্য সুদক্ষ শিল্পীর সাহায্য আবশ্তক। ছবি ভাল হইলে 
অনেক সময় পু'ধিপড়া অপেক্ষাও ইহার প্রভাব অধিকতর প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী হয়। 
ছবির নায় মানচিজ্রও জনশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
ভারতবর্ষের একটি মানচিত্রে দেশের কৃষিক্ঞাঁত প্রধান প্রধান শস্কের উৎপতিস্থান 
এমনভাবে দেখান সম্ভবপর যে, ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত তালিক! মুখ 
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করিয়া মনে রাখ! অপেক্ষা অতি সহজেই ইহা মনে রাখা যায়। ছবি, চার্ট ও 
মানচিত্রের ব্যবহার দ্বারা আমাদের দর্শনেক্দ্রিয়কে সজাগ ও তৎপর করিয়। 
তোলা হয়। মানুষ তাহার পঞ্চেন্রিয়ের সাহায্যে অবিরাম অভিজ্ঞতা বা 
শিক্ষালাভ করিতেছে । যে জিনিষট। মানুষ চোখে দেখে, সে সম্বন্ধে তাহার 
ধারণ ব1 11017588100 য় খুব স্থায়ী ও বন্ধমূল। বই পড়িয়া জ্ঞানলাভ অপেক্ষা 
স্বচক্ষে দেখিয়! যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার মূল্য ও স্থায়িত্ব হয় অনেক বেশী। 

পূর্বে বক্তৃতা বা প্রোপাগাণ্ডায় ম্যাজিক লগ্টনের খুব ব্যব্কার চলিত। 
ছোট একখানা শ্াইডের সাহায্যে বহুস্থানে বহুবার এবং বহুগুণ বড় করিয়। 
একথানা ছবি ম্যাজিক লঞ্টনের দ্বারা বু লোককে দেখান যায়। বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্যাজিক লঠন অপেক্ষাও উন্নততর যন্ত্র নিমিত হইয়াছে। 
এই যন্ত্রের নাম ফিল্ঞষ্্িপ প্রোজেক্টার ( 109৮1] 1015080:)1 ইহার 
ব্যবহারে স্থবিধা এই যে, ইহা আকারে ছোট ও ওজনে হাঞ্চা-_সহজেই 
ৰহন করিয়া! লইয়া যাঁওষ! যায়। এই যন্ত্রে শ্লীইডের (91189) পরিবর্ধে ফিল্প 
( দু] ) বাবহৃত হয় এবং শাইডের স্কায় বারবার ফিল্স খুলিয়1 ভরিতে হয় না। 
ফিল্সটি জড়াইয়। রাখিলে উহার ওজন একটি হাক্কা দিয়াশলাইয়ের বাক্সের 
অধিক হইবে না। 

আর একটি সহজ বাবহাধ্য যন্ত্র হইতেছে এপিভায়াস্কোপ (10101580009 )। 
এই যন্ত্র স্কুল-কলেজে ব্যবহারের পক্ষে খুব উপযোগী । ইহা ছার! ছাপ! বইয়ের 
পৃষ্ট। ছবি ও স্লাইড প্রভৃতি বহুগুণ বড় করিয় পর্দায় প্রতিফলিত করিয়। একসঙ্গে 
বু লোককে দেখান যায়। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষ! আধুনিক যন্ত্র হইতেছে ফিল্স প্রোজেক্টার ( 7110 
0:০190%0৮)। শিক্ষার প্রসারে বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র বা সিনেমার প্রভাব 
অসামান্য । মোটরযানের সাহায্যে সিনেমার যন্ত্রপাতি সর্বত্র বছনু করিয়! 
লইয়। গিয়। নিভৃত পল্লী-অঞ্চলেও চিত্রপ্রদর্শন সম্ভবপর । কেবল আমোদ- 
প্রমোদের জন্তই নহে, দর্শনেঞ্জ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করিয়! প্রত্যক্ষ শিক্ষা 


৬৮ জনশিক্ষার কথা 


দিবার জন্য ফিল্স-প্রোজেকটারের ন্যায় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কৌশল আর 
দ্বিতীয়টি নাই। ভারতবর্ষের মত বিশাল ও অনুন্ধত দেশে এই যন্ত্রটির বহুল 
ব্যবখার দ্বার৷ জনশিক্ষা আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও প্রাণবান করিয়। তোল! যায়। 

ফিল্-প্রোজেক্টর দ্বার! নির্বাক ও সবাক ছুইপ্রকার চিত্রই দেখান যাইতে 
পারে। সাধারণ সিনেমায় ৩৫ মিলিমিটার প্রোজেক্টর ব্যবহৃত হয়। ইহাতে 
ছবি ও কথা ছুইই খুব স্পষ্ট ও বড়ো করিয়া দেখান ও শোনান যায়। কিন্ত 
৩৫ মিলিমিটার যন্ত্রট আকারে ও ওজনে বৃহৎ, একগ্বান হইতে অন্থস্থানে 
লয়! যাঁওয় খুব সহজনাধ্য নহে। অধিকন্তু ইহার ফিল্মগশুপি দাহ। সুতরাং 
এই মেশিনটি শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে কিছুটা অস্থবিধাজনক। 
১৬ মিলিমিটার প্রোজেক্টরই স্কুল ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের পক্ষে খুব উপযোগী । 
এই যন্ত্রট আকারে এবং ওজনে খুব বেশী বড় নহে,_সহজেই একস্থান হইতে 
স্থানান্তরে লইয়া! যাওয়া যাঁয়। আবশ্যকীয় অংশবিশেষ (99989807798 ) ও 
শক্তিউৎপাদক ( ৫999780০: ) সহ সর্বনাকুল্যে এই একটি যন্ত্রের বর্তমান মূল্য 
অনধিক ৬*০০২ টাঁক1। 

যেমন দর্শনেন্দ্রিয় তেমন শ্রবণেন্ত্রিয় দ্বারাও প্রতিনিয়তই মানুষ তাহার 
অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের তাগ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিপোষক নান! যন্ত্রপাতির আবির করিয়। জনশিক্ষার পথ 
সুগম করিক্াছে। এবিষয়ে গ্রামোফোনের উপকারিতা সম্বন্ধে অধিক বল! 
নিপ্রয়োজন। বর্তমান যুগে দেশের আভ্যন্তরীণ ও আস্তর্জাতিক প্রচার কার্যে 
রেডিও বা বেতারের অপরিহাধ্যতাও সকলেরই বিদিত আছে। ইহ! 
ছাঁড়া যে কোন বড় জনসভায় আজকাল মাইক্রফোনের (10101007999 ) 
সাহায্যে একের কথ! বহু লোকে শুনিতে পায়। এই যস্ত্রটিও জনশিক্ষার 
প্রমারকল্পে খুব দরকারী । 

দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক জনশিক্ষা কেন্দ্র খোল। হইবে। এইসব 
কেন্দ্রে বা নৈশবিষ্বাল্য়ে কেবল যে বয়স্ক-বয়স্কারদিগকে সামান্ত লেখাপড়া 


লোকশিক্ষায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ৬৯ 


শিখাইয়া স্বাক্ষর করিয়া! তোলা হইবে তাহাই নহে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
করিতে হইবে গ্রামের নরনারীর সামাজিক মিলনকেন্ত্র, শিক্ষা ও আমোঁদ- 
প্রমোদের আনন্দোচ্ছল লম্মেলন। এই কেন্ত্রের পরিবেশকে রীতিমত 
আকর্ষণীয় করিতে না পারিলে দ্রিনের শেষে কর্মক্লান্ত গ্রামবাসীরা যে ইহাতে 
যোগদান করিতে আসিবে না- ইহা সুনিশ্চিত । 
কাজেই প্রতি কেন্দ্রে আতমাদপ্রমোদ ও অবসর বিনোঁদলের উপযোগী 
সাজসরঞ্জাম ও বাবস্থাদি রাখিতে হইবে । প্রতি কেন্দ্রে একটি করিয়া 
গ্রথমোধোন এবং রেডিও রাখিলে ভাল হয় এবং কতকগুলি কেন্দ্রের জন্ত একটি 
প্রোজ্ক্টর সম্বলিত, মোটরভ্যান নিযুক্ত করিলে পালাক্রমে গ্রাত্যেক কেন্দ্রে 
স্বাক্ষর বয়স্ক-বয়স্কাদের পাঠোপযোগী পুস্তক ও পত্রিকার ছোটখাট একটি 
লাইব্রেরী রাখিতে হইবে। ভ্রাম্যমান পাঠাগারের আয়োজন করাও 
সমীচীন। সুৃশ্ত চিত্র চার্ট ও ম্যাপ প্রত্যেক কেন্দ্রেই যথেষ্ট পরিমাণে রাখা 
উচিত। খেলাধুলা, গান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি আমোদ-গ্রমোদের অনুষ্ঠান 
রা বেক্্রটিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। কেন্জ্রের নান! কাজের 
ভর্ভর দিয়! একটা স্থস্থ সমাজ-ভীবনের গোড়াপঞ্থন করিতে হইবে । বর্্রান্ত 
গ্রামবাসী যখন দিনান্তে একবার অবসর বিনোদনের ভন্ত তইলেও সাগ্রছে 
এই কেন্দ্রে আসিতে চাঁহিবে তখনই বুঝিতে হইবে যে, কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠা সার্থক 
হইয়াছে । কেন্দ্রের গ্রাতিটি কাভ হইবে সুন্দর, শিক্ষণীয় ও সরস। কেন্ত্র 
পরিচালনার ভার যে কর্্সার উপর অপিত হইবে তাহাকে এই কঠোর দায়িত্ব 
পালনের জন্য গ্রস্তত থাকিতে হইবে । 


এ হারান এয কপ উ ইন ৯ 


পল্লীজীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


জনশিক্ষা বা জনকল্যাণকর যে কোন আন্দোলনের কথা ভাবিতে গেলে 
প্রথমেই মনে পড়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও কোটি কোটি গ্রামবাসীর কথ! । 
ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান দেশ,--1091% 1198 37 5)119868. সমগ্র ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫৪৪,৬৯২ এবং সহরের সংখ্যা ২৮১৫। সমগ্র 
জনসংখ্যার মাত্র শতকর। ১৩ জন লোক সহরবাসী, বাকী ৮৭ জনই পললীবাসী । 
বর্তমান যাস্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবদ্ধমান প্রভাবে একদিকে সহরগুলির যেমন দিন 
দিন উদ্নতিসাধন হইতেছে, অন্যর্দিকে তেমনি অনাদর ও উপেক্ষায় পল্লীগুলি 
হইয়! পড়িতেছে হতঙ্। ও মৃতপ্রায় । কিন্তু ইহা সত্বেও জাতীয় জীবনের প্রাণরস 
পল্লীর মৃত্তিকা হইতেহ সঞ্চারিত হইতেছে। গ্রামগুলিকে বাদ দিয়া ভারতীয় 
জীবনের কোন ধারণ করাই চলে না। কাজেই ভারতের যে কোন জন- 
আন্দোলনের প্রধান কর্ম্মকেন্ত্র হইবে ইহার অগণিত গ্রামসমুহে। নাগরিক 
জীবনের নান। স্বখ-স্থুবিধার আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়| দলে দলে নরনারী গ্রাম 
তাগ করিয়া সহরাভিমুখে চলিয়। আসিতেছে । ফলে পলীসমাজ ক্রমশ: দুর্বল 
ও ছুদ্দশা গ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে ' ইহার শেচনীয় পবিণাঁম হইয়াছে এই যে, 
দেখের এক অকিঞ্চিৎকর অংশ--কয়েকটি মাক্রসহর শিক্ষা, শিল্প ও সম্পদে 
যেন অনেকটা কৃত্রিম উপায়ে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু দেশের বাকী বিরাট 
অংশটির প্রাণহীন নিঃসাড় অবস্থা সমগ্র জাতীয় জীবনের অবনতির কারণ হইয়। 
ধাড়াইয়াছে। 

সহরে বসিয়া সভা-সমিতি স্থাপন এবং সদিচ্ছাপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়! 
পল্লী উন্নয়ন বা পল্লী সংগঠন করিবার সাধু প্রয়াস অনেকেই করিয়া থাকেন। 
এই সদিচ্ছার মূলে যে সব সময়েই আন্তরিকতার অভাব থাকে তাহা নতে, 
বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে প্রচার-বিজ্ঞপ্থির মহিমায় সহর হইতে যত সহজে সাধারণের 
সাহ্বায্য ও সহাগ্ভূতি পাওয়া যায়-_-নিভূত ও অখ্যাত গ্রামাঞ্চল হইতে তাহ! 


পল্লীজীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ৭১ 


কদাচও সম্ভব হয় না এবং সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি বাতীত কোন 
ব্যাপক আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কিন্ত সাধারণতঃ যে 
মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সহরবাসী কম্মী ও সংস্কারকগণ পল্লীসংগঠন কাঁধ্ে 
অগ্রসর হন তাশাতেই তাহাদের ব্যর্থতার বীজ নিহিত থাকে । আধুনিক 
শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর এবং আলোকগ্রাঞ্ড সহরবাসীদ্িগকে গ্রামাঞ্চলের 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জনসাধারণের প্রতি অনেকটা অনুকম্পামিশ্রিত 
মুরব্বীগানার ভাব পোষণ করিতে দেখা যায় । এবং এই উন্নাসিক মনোভাবই 
তাগদের সমস্ত প্রচেষ্টা পণ্ড করিয়া দেখব । কন্মীরা প্রথমেই গ্রামবাসীদের 
জীবনযাত্রা-প্রণালীর নাঁন। ক্রটি-বিচযুতিঃ তাহাদের নানা বিষয়ে অজ্ঞতা এবং 
তাহাদের অগণিত: কুসংস্কার গ্রভৃতির তীব্র নিন্দা ও সমালোচন৷ করিয়। কাজ 
আরম্ভ করেন। গ্রামবাসীর! শ্বভাবতঃই শাস্ত ও পরমতসহিষুণ । উপরস্ত 
বেশহৃষায়, শিক্ষার্দীক্ষায়, আচার-ব্যবহারে ও কথাবার্তায় সহরবাসীদের তুলনায় 
তাহাদের নিজেদের দৈন্ত ও হীনত। এতই স্পষ্ট ও প্রকট যে তাহারা স্বভাবতঃই 
নিজেদের অনেকটা নিকৃষ্ট স্তরের জীব বললিয়াই মনে করে। কাঁজেই কেহ 
নিন্দাবাদ করিলেও তাহার! নিব্বিবাদেই উহা তাহাদের প্রাপ্য বলিয়াই মানিয়া 
লয়। কিন্তু মুখ ফুটিয় প্রতিবাদ না করিলেও উপদেষ্টার সদিচ্ছাপূর্ণ বাণী 
তাহাদের মনে কোনও রেথাপাত করিতে পারে ন।, কারণ বদ্ধমূল সংস্কারের 
গ্রভাব কাটাইয়! নৃতন ভাঁবধার! গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে খুব সহজ নহে । 
সংস্কারক ও সংগঠনকারীর শত আধেদন-নিবেদন সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা তাহাদের 
অভ্যন্ত পথেই চলিতে থাকে । চিরাচরিত প্রথার কঠিন গ্রস্তর-প্রাচীরে 
স্কারের যাবতীয় তরঙ্গাঘাত নিস্ফষল হইয়! ফিরিয়া যাঁয়। বছ ক্ষেত্রেই দেখা 
যায় যে, গ্রথম প্রথম হয়ত ব! কিছুটা উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হুয় এবং কোন 
কোন বিষয়ে কাজও কিছুদূর অগ্রসর হয় কিন্ত কিছুদিন না যাইতেই সব উৎসাহ 
উদ্দীপনায় ভাটা পড়িয়! যায়। ইহার মূল কারণ ছুইটি,_ প্রথমতঃ কর্মার 
আস্তরিকতার অভাব। সখের সংস্কারক সািয়! সাময়িক বক্তৃতা দ্বারা কাজ 


৭২ জনশিক্ষার কথা 


হাসিল করিবার চেষ্টায় চলিবে না| কর্মী যদি গ্রামবাসীর সহিত একাজ 
হইয়া, গ্রামের পরিবেষ্টনীর মধো নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন 
তবেই তাহার সংস্কার-চেষ্টা ফলবতী হবে নতুবা নহে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসীর 
মনে প্রাচীন সংস্কারের বদ্ধমূল প্রভাব, অর্থাৎ কোন পুরাতন প্রথ' করিয়া 
নৃতন কিছু গ্রহণ করিতে আপত্বি ও অনিচ্ছা । সংস্কারক ও কর্মারা প্রথমেই 
একটি মারাত্মক ভুল করিয়৷ বসেন। গ্রাম্য যত কিছু প্রথা বা আচার সবই 
মন্দ, প্রাচীন কছু সংস্কার সবই বর্ভ য়_ এই ধারণ! লইয়াই ইহার! প্লী 
উন্নয়ন কাধ্যে প্রবৃত্ত হন। পল্লীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন রীতিনাতির 
অস্তনিহিত তাঁৎপধ্য এবং গ্রামবাসার প্রকৃত অভাব-অভিযোগ কি-_ এই 
সকল বিষয় তলাইয়! বুঝিবার চেষ্টা করেন না! ফলে সংস্কারকের যাবতীয় 
সদুপদেশ অরণ্যে রোদনে পরধ্যবসিত হয়। বিনা প্রতিবাদে সংস্কারের 
সছুপদেশ (89:00 ) শুনিয়া গেলেও গ্রামবাসীর মনে কোন রেখাপান হয় 
না। গ্রামবাসী তাহার প্রাটীন আচার-ব্যবহারগুলিকেই আাকড়াইয়! 
ধরিয়। থাকে। 

যত কিছু প্রাচীন সবই মন্দ এবং বর্জনীয় ইহা অত্যন্ত ভুল কথা। প্রাচীন, 
আচার বা রীতিনীতি বর্জন করিবার সমর্থনে যত যক্তিই থাকৃক না কেন, 
একটি কথা সর্বদাই স্মরণ রাখ! কর্তব্য। কালের নিকষে প্রাচীনের যে পরীক্ষা 
সমাপ্ত হইয়! গিয়াছে নবীনের সেই পরীক্ষা এখনও হয় নাই। একট! সাময়িক 
উত্তেজনায় গ্রাচীনকে বর্জন করিয়। নবীনকে বরণ করিয়া লওয়া যাঁয়,_ কিন্ত 
কালের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীন নিজেকে স্ব গ্রতিষ্ঠ করিতে পারিবে 
কিন! তাহার এখনও মীমাংসা! হয় নাই। কাজেই প্রাচীনকে বর্জন করিয়। 
নখীনকে গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রাচীনের দোষগুণ ভাল করিয়া বিচার করিবার 
প্রয়োঞন, আছে। উপদেশ দিবামাত্রই গ্রামবাসী সা গর্তে সেই উপদেশ গ্রহণ 
করিবে এইরূপ ধারণ? অ্রমাত্মক । আমরা ষে উপায়ে গ্রামের উন্নতি করিতে চাই 
এনং যে যে বিষয়ের সংস্কার সাধন করিতে গ্য়1সী, তাহ! সত্য সতাই পল্লীজীবনের 


পল্লীজীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট শত 


এতিহ্থ ও বৈশিষ্ট্যের অন্তকূল কিনা তাহ! বিচার করিতে হইবে । গ্রামের 
উন্নতি ও গ্রাম্জীবনের সংস্কার প্রয্নাসী প্রত্যেক কর্মীকে ঘত্ব, নিষ্ঠা ও গভীর 
সহাচভূতির সহিত গ্রামবাসীর মনোভাব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি জানিতে 
হইবে, বুঝিতে হইবে। , একটু মনপ্তান্বিক বিশ্লেষণ ভিন্ন ইহা সম্ভব নহে । শত 
দুঃখ-দৈন্ত ও দোষন্রুটি সবেও গ্রামবাসীর এমন কতকগুলি অতি চমতকার 
সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্লহিয়াছে যাহার সাহায্যে অতি সহজেই 
যে কোন জনকল্যাণকর আন্দোলনের পথ সুগম ও সফল করি! 
তোলা যায়। 


কহজাত উদারতা গ্রামবাসীরা স্বভাবতঃই কিছুটা উদার মনোভাবাপরন। 
দারিদ্র্য ও অনটনের পো খাইয়। উহার! পরের দুঃখ-দুর্দশ!র কথ যত সহজে 
বুঝিতে পারে, সৌখিন আত্মকোন্দ্রক সহরবাসীর পক্ষে তাহ। সম্ভণ নঙে। 
সহরের জনতা ও ব্যস্ততার মধ্যে প্রতোকেই |নজ নিজ ক্ষুদ্র স্বাথ লহয়াই 
বিব্রত, প্রতিবেশীর স্থখছুঃখের দিকে ফিরিয়া চাচার সময়টুকু পধ্যজ লাই। 
কিন্তু গ্রামের জনবিরল শান্ত পরিবেশে ঞত্যেকেই প্রত্যেকের দৈনন্দিন 
জীবনের সহিত কম বেণী সম্পফিত। একের স্ুখ-সম্পদ অথবা দুঃখ-ছুদ্দিশার 
ভাগীদার অন্ত দশজন | গ্রামে যখন বেকার-সমস্তা দেখা যাঁয় তখন অনেক 
ক্ষেত্রে শ্রমজীবীরা৷ পালাক্রমে মজুরী খাটে,-উদেশ্ট, সকলের ভাগেহ কিছু 


কিছু জুটুক। 


আভথিপরায়ণত1--অতিথিসৎকারপ্রবৃত্তি গ্রামবাসীদের আর একটি 
বড় গুণ। শত অভাব-অভিযোগ থাকা সত্বেও গ্রাম্যগৃহস্থ অতিথিকে 'ধমুখ 
করিতে চাহে না। ভারতব্বীয়ের অতিথিসেবাকে ধর্মের অজন্বরূগ ধলিয়া! 
মনে করে। আধিক জীবনের রূঢ় সংঘাতে সহরবাসীরা এই প্রাচীন জ্রথাটিকে 
বর্জন করিয়া থাকিলেও গ্রামবানীরা এখনও ইহাকে নিষ্ঠার সহিত পালন 
করিতে যথাসাধা চেষ্টা করে।। 


ণঃ জনশিক্ষার কথা 


ধৈর্য্য ও কষ্টসহিযুঃতা-_ 
--"ওই যে গাড়ায়ে নতশির 
মুক সবে, শ্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর 
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার 
বহি” চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,”-. 
ভারতের গ্রাম্য গৃহস্থ ধৈর্য ও কষ্টসহিষণতার মূর্ত প্রতীক। এমন অল্পে 


সন্ত্ট, ভবিতব্যে বিশ্বাসী এবং বিদ্বেষ অভিযোগবিহীন মান্গষ জগতের যে কোন 
দেশে বিরল। গ্রাম্য কৃষকসন্প্রদায়কে অনেকে অশস বলিয়া অভিহিত করিয়! 


থাকে,_কিন্ত ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয় যে, বৎসরের পর বৎসর বিনা 
প্রতিবাদে, বিনা অভিযোগে এই কষককুল কি অসীম ধৈর্য্য ও সহিষুরতার 
সঠিত কত প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও কত ভাগ্য-বিপধ্যয়ের বিরুদ্ধে নীরবে কঠোর 
সংগ্রাম চালাইয়া৷ সমগ্র দেশের অন্নসংস্থান করিয়া যাইতেছে। পরাজয়ের 
পর পরাজয় ইহাদের সহিষুতার বাধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না। অভাব, 
অর্ধাশন, অ-স্বাস্থ্য সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়৷ ইহারা দিনের পর দিন নৃতন 
আশায়, নূতম উৎসাহে নিজ নিজ কাজ করিয়। যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
অল্পশিক্ষিত ও স্বল্পবেতনভোগী পণ্ডিত মহাশয় দিনের পর দিন, বৎসরের পর 
বৎসর পুরুষাঙ্গক্রমে শিক্ষাথিগণকে অ-আ-ক-খ শিখাইয়া চলিয়াছেন। বিরাম 
নাই, অসন্তোষ নাই, অভিযোগ নাই! ধৈর্য্ের ইহা! এক পরম পরাঁকা্ঠা-_ 
জাতীয় চরিত্রের এ অপুর্ব বৈশিষ্ট্য! 

একাক্নবন্তিভ।-__সহরে আধিক জীবনের কৃচ্ছ তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন 
একান্নবন্ঠিতা প্রথার ক্রুত বিলোপ ঘটিতে থাকিলেও গ্রাম্য জীবনে এখনও 
ইহাঁর প্রভাব অক্ষু্ রহিয়াছে । সময়োপযোগী পরিবর্তন ও সংস্কার দ্বারা এই 
বহু গ্রাীন প্রথাঁটিকে আবার নূতন করিয়| আমাদের সমাঁজজীবনের শ্রীক্য ও 
দ়তা বৃদ্ধিকল্পে কাঁজে লাগাঁন যাইতে পারে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে 
হয় যে, একন্িবপ্তিতা অনেকাংশেই আধুনিক লাইফ ইন্সিওরেছ্দের 


ইংলগ্ডে জনশিক্ষার স্বরূগ ন৫ 


প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিত। গ্রাম্য জীবনের উন্নতি ও গুনরুজ্জীবন করিতে 
কইলে এই প্রথাটির আমুল বিনাশসাধন না করিয়া! কালোপযোগী সংস্কার 
করিয়া লওয়াই সমীচীন । 
গ্রাম ও সমাজসেবাব্রতী কন্ম্ামাত্রকেই গ্রামবাসীর মজ্জাগত দোষগুণগুলির 

কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । নেতি নেতি উপদেশ বাঁণী প্রচার করিয়া কোন 
নুফলই পাঁওয়! যাইবে না। প্রকৃত দরদ, আন্তরিকতা ও ভালবাস।র সহিত 
প্রত্যেকটি সমস্যা অন্ধাবন করিয়। তাহার সমাধানে যত্ববান 5ওয়।! আবশ্যক । 
প্রত্যেক কাজেই গ্রামবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা চাই এবং পূর্ণ সহযোগিতা 
পাইতে হইলে গ্রামবাসীর মনের সন্ধান রাখিতে হইবে। এই জন্যই মনস্তত্বের 
অসুশীলন আবশ্যক । 

“ভালে! করিবাবে বার বিষম ব্যস্ততা 

ভালে! হইবারে তাঁর অবসর কোথা । 

ভালে যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে, 

ভালে! যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে ।” 

--রবীন্দ্রনাথ। 


ইংলগ্ডে জনশিক্ষার ত্বরূপ 


দার্শনিকপ্রবর জেমস মিল (782805 14111 ) মনে করিতেন যে দেশের সমস্ত 
নরনারী লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেই জাতির সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে; 
কারণ আক্ষরিক জ্ঞান ভইতেই মানসিক উৎকর্ষ ও মানসিক উৎকর্ষ হইতেই 
সদবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার বিকাশ হয় অষ্টাদশ শতাব্ীতে চিন্ত৮ায়কগণ 
অনেকেই জেমস মিলের মতের সমর্থক ছিলেন । তাহার! বিশ্বাস করিতেন 
যে সার্বজনীন আক্ষরিক জ্ঞান ব্যতীত সমাজ ও জাতির গ্রকৃত উন্নতি সাধিত, 


ণ জনশিক্ষার কথা 


হইতে পারে না। শিক্ষা-আন্দোলন বলিতে আক্ষরিক জ্ঞান বা 1161০-র 
প্রসার বুঝাইত। দেশের প্রত্যেকটি বয়স্ক নরনারা যাহাতে অক্ষর-জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে এবং দেশে যাতে বাধ্যতামূলক সার্বগ্নীন শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবত্তিত তয়,-অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীতে ইংলগ্ডের যাবতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনের ইহাই ছিল প্রধান লক্ষ্য, এহ আন্দোলনকে সাফল্যমাগ্ডত 
করিতে গিয়া বনু শিক্ষাব্রতী ও বন্মীকে " অশেষ নিধ্যাতন ভোগ এবং 
দুঃখ বরণ করিতেও হইয়াছে । রক্ষণশীল, পু'জিবাদী ও ধনী সম্প্রদায় 
কাজ্নেমী স্বার্খগানির আশঙ্কায় তাহাদের সমন্ত শক্তি গ্রয়োেগ কাঁরয়। জনশিক্ষার 
শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি 'করে নাই। প্রবল 
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দ্রিনের সংগ্রামের পর আজ প্রগতিপস্থীর 
জয়লাভ করিয়াছে । নেহাত শিশু এবং অগ্রাপ্তবয়স্কদের বাদ দিলে ইংলগ্ডের 
শতকর! শতজন ব্যক্তিই শিক্ষিত অথব! আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন। কিন্তু আপাত 
উদ্দেশ্টের দিক দিয়া জনশিক্ষা আন্দোলন সাফল্য লাভ করিলেও আদশের দিক 
দিয় ইহার অভীষ্ট লক্ষ্য এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। রয়্যাল সোসাইটির 
(80581 9০০৮৮ ) তদখনীস্তন সভাপাত মিঃ গিডিড (01995) ১৮৯৭ খুষ্টাঝে। 
জনশিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধীচরণ করিয়া »ভিমত বাক্ত করিয়াছিলেন যে 
লিখিতে ও পড়িতে শিথাইলে দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের রাজদ্রোহমূলক এবং 
অব-খুষ্টীয় কুগ্রস্থ ও কুসাহত্য পাঠে আসক্তি জন্মিবে। মিঃ গিড্ডির এই উক্তি 
অক্ষরে অক্ষরে ন। হইলেও অনেকাংশেই সত্য বলিয়া গ্রমাণিত হইয়াছে । 
ইংলগ্ডের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকাগুলির প্রচার-সংখ্যাই উহার 
প্রকষ্ট গ্রমাণ। শ্রমিক দলের মুখপত্র সাময়িক পত্রিকাগুলির প্রচার-সংখ্যা 
দশ হইতে চল্লিশ লক্ষ । সুতরাং ইহাদের জনপ্রিরতা! অবিসঙ্কাদী। শ্রমিক দল 
বতীত ন্ন্তান্ত দলের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির গ্রচারও এইক্ধপ 
'অধিক। ইহ! হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে সামক্লিক পত্রিকার মারফত পরবর্থা 
শিক্ষার প্রপার খুব ভালভাবেই চলিতেছে । কিন্ত এই সব প্রচার-বহুল পত্রিকার 


ইংলণ্ডে জনশিক্ষার শ্বরূপ ৭৭ 


মারফৎ যে জাতীয় সংবাদ লক্ষ লক্ষ পাঁঠক-পাঠিকা! নিত্য আগ্রহসহকারে পাঠ 
করিতেছে তাহা রাজদ্রোহমূলক ন। হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর। এই সব সংবাদ বেশীর ভাগই খুন জথম, মেয়ে ফুসলান, বিবাহ- 
বিচ্ছেদ, জুয়াখেলা, যৌনখাধি, ভল্মনিয়ন্্রণর ও থেলাধুলা,_-এই জাতীয় 
চাঞ্চল্যকর সংবাদ। কাছে দেখা যাইতেছে যে 1১07,05 বা অক্ষর-জ্ঞানের 
বহুল প্রসার সত্বেও জনসাধারণের স্-শিক্ষার এখনও ঢের বাকী । কুশিক্ষা 
অশিক্ষা অপেক্ষাও সমাজের পক্ষে অধিকতর আনষ্টকর। তাই সভ্য 
দেশমাত্রেই প্রাথমিক শিক্ষা অথবা আক্ষরিক শিক্ষার বছল প্রসার সব্বেও 
“পরব শিক্ষার” ব্যাপক আয়োজন ও ব্যণস্থা কর] হয় এবং শিক্ষার আদর্শ 
ও ধারা যাহাতে |বরুৃত ন। হংয়। প্রকৃত সমাঞকল্যাণের পারপোষক হহতে পারে 
তৎ্প্রতি বশেষ দৃষ্টি রাথ। হয়। শিক্ষাবিদ সি. ই. এম. জোয়াড (0. ৪. 2. 
০৪০ ) বলেন, - 

50105508 101,00৮ 09000562020 819 টো 0090০115105] 0০106 01 
19৬ 1100 12001) 1000 91186) 1880১ 00 11001 10100 10100101189 000 8% 
8106 ৮1০৪ 01 6179 81)61)11920 0)106 101)9 189১6 1)0186108%] 8909:9 8,৪ 0108 
&059:0189, 00১1111,610119 18,593 1)0100015 ৪60176, 

অর্শাৎ_রাজনীতিক্ষেত্রে অশিক্ষিত নাগরিকের অবস্থা অনেকটা মেষপালের 
নবায়।-পালকের আহ্বানে মেষপাল যেমন বন! দ্বিপায় থোয়াড়ে প্রবেশ করে, 
আঁশক্ষিত নাগারক ও তেমনি বিন।বিচারে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর 
ধাপ্পায় প্রবঞ্চিত হয়। 

সমললামাঁয়ক ইতিঙাসে দেখা যাঁয় যে ইংলগ্ডের সায় স্থসংহত ও উন্নতিশীল 
দেশেও জনসাধারণ রাজনৈতিক অপগ্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার 
দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল প্রথম মহাবুদ্ধের পরে 17878 6১৩ চ815০০ ( কাইজারকে 
ফাসীকাষ্টে ঝোলাও ), 277005167 16006: (জিনোভিএফের পত্র) এবং 
"স্পেনের গৃহযুদ্ধে বুটেনের 1নরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি” প্রভৃতি চাঞ্চল্যকর 


শ৮ জনশিক্ষার কথা 


দলীয় প্রোপাগাগ্ডায়। সুপরিকল্লিত ও পরিচালিত জনশিক্ষার সাহায্েই 
জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষকে এইক্ধপ বিভ্রান্তির হাত হইতে মুক্ত রাখ যায়। 

দেখ! উচিত যে, জনসাধারণকে কি শিক্ষা দিলে তাহাদের শ্বাধীন চিন্তা, 
সদসৎ বিচারবুদ্ধি, এবং নাগরিকতা কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত 
হইতে পারে! বয়স্ক শিক্ষার বিষয়বস্ত সন্বন্ধে বহু মতভেদ রতিয়াছে। কেহ 
কেহ বলেন যে, বয়স্কের সকলেই সাংসারিক লোক,-স্ুতরাং তাহাদিগকে 
এমন কিছু শিখাঁন উচিত যাহাতে তাারা তাহাদের আধিক অবস্থার উন্নতি 
সাধন করিতে পারে! অর্থাৎ কৃষককে কৃষিবিদ্যা, ধীবরকে মৎস্যবিদ্যা ও 
তন্ধবায়কে বয়নবিদ্যা শিখানই উচিত। কৃষিবিদ, মতশ্বিদ্যা, বয়নবিষ্যা 
প্রভৃতি নানাবিধ কারিগরি বিদ্যার অনুশীলন অনাবশ্টাক তাহা কেহই বলিবে 
না। কিন্তু জনশিক্ষ! ব। পরবর্তী শিক্ষায় কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন না! করিলেও 
ক্ষতি নাই_-ইহাঁর অকাট্য প্রমাণ পাঁওয়! যায় ডেনমার্কের পিপলস্‌ হাইন্ুল- 
গুলির প্রোগ্রামে বা কার্যকলাপে । 

ডেনমার্কের পিপ লস্‌ হাইস্কুলগুলিতে হাতে কলমের কাজ অথবা কারিগরি 
শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া--ইতিহাস, সাহিত্য ও অর্থনীতি গ্রভৃতি তত্বীয় 
(1060:981%1) বিষয়ের আলোচন] হইয়া থাকে । অথচ এইসব প্রতিষ্ঠানে 
আগত শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই শ্রমিক অথবা কৃষকশ্রেণীর অস্ততুক্তি এবং 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তত্বীয় বিষয়াদি আলোচনার দ্বারা! যে কষ্টির শিক্ষা 
( ০18890%] 6৫508000 ) ইছাদিগকে দেওয়! হয় তাঁহাঁরই ফলে ডেনমার্কের 
কষিসম্পদ এবং ছুগ্ধজাত আহার্য দ্রব্যাদির অসামান্ত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত 
হইয়াছে। খধি আযারিষ্টটল (8:19০%9) বলিয়াছেন--৭& 5০98000 2 
100৮ 90720796606 8992৮ 01 00110108] 5019006» 17902,089 119 189 1100 100 
85009008০01 00)9 919 01 1109.৮্অর্থাৎ বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ নিরথক। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রা্রবিজ্ঞান প্রভৃতি 
তথ্বীয় বিষয় পাঠ করিয়া সংসারাভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিরা যে পরিমাণে উপকৃত 


ইংলগ্ডে জনশিক্ষার শ্বরূপ ৭ 


হইবে, তরুণমতি অর্বাচীন বালক-বালিক! কদাচ ততটা উপকৃত হইতে 
পারে ন। | 
ইংলগ্ডের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনায় স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণন! 


প্রসঙ্গে সি. ই. এম. জোয়াড (0. 18. 2৫. 0০% ) বলিয়াছেন» 
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অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্রগুলিতে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া! হয় না। ফেষে 
বিষয়ের আলোচনা হয় ভাঁগাতে শিক্ষার্থীর শরেমিক এবং কারিগর শ্রেণীর ) 
আয় বাড়াইবার কোন কথাই থাকে না। শিক্ষাথথিগণ নিছক জ্ঞানবৃদ্ধির 
মানসেই শিক্ষাকেন্দ্রে যৌগদ্ধান করে। 

বর্ণনা-প্রলঙ্গে জোয়াড আরও বলিতেছেন, স্কুলগৃহের একটি অপেক্ষাঁকত 
অপ্রিসত স্বল্লালোকিত এবং শীতল প্রকোষ্ঠে ছোট ছেলেদের জন্য নিশ্মিত নীচু 
নীচু বেঞ্চে (বসিবার অসুবিধা সত্বেও ) যথেষ্ট সংখ্যক বয়স্ক শিক্ষার্থী বসিয়। 
আছে। ইহার! বেশীর ভাগই হয় অফিসের কেরাণী কিংব! খনির শ্রমিক। 
ঘরটতে আকর্ষণীয় আসবাবপত্র, প্রাচীরপত্র ব। সৌঠ্ঠবসজ্জ।র বালাই নাই। 
কখনও হয়তো স্কুলগৃহের বদলে স্থানীয় গীর্জাঘরের মেঝে বা কোন সরে, 
ইউনিয়ন আফিসে বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস বসে। বয়স্কেরা প্রায়ই যথাসময়ে 
হাজিরা দেয়; কাহারও কাহারও কখনও বা একটু দেরী হইয়া! যায়। 
ইহারা সকলেই সারাদিন ৮1৯ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার অবসরটুকুতেই 
শিক্ষাকেন্ত্রে আমিবার সুযোগ পায়। আফিস, মিল, ফ্যাক্টরী ব। খনির 
কাজ সারিয়া কর্ম ও শ্রমিকেরা অনেকেই সরাসরি শিক্ষাকেন্দ্রে আসিয়! 
উপস্থিত হয়, অনেকে আবার বেশ পরিবর্তন ও সান্ধা আহার সারিয়া 
লইবার জন্ত একবার গৃহে যাঁয়। কিন্তু বেশীর ভাগের পরিধানেই আফিস বা 


৮৯ জনশিক্ষার কথা 


ফ্যা্টরীর পৌঁধাক। এত অন্থবিধা ও অস্াচ্ছন্দ্য সত্বেও বয়স্কদের শিখিবার 
প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহ দেখিয়া বিশ্মিত হইতে হয়। 

ইংলণ্ডের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় “বয়স্ক শিক্ষা” কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট 
নাই। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় জায়গায় জায়গায় কতকগুলি বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বয়স্কেরা অনেকটা নিজেদের গরজেই এই 
সব প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে যোগদান করিয়া বালাজীবনের অভাব পুরণ 
করিবার চেষ্ট। করিতেছে । ইংলগ্ডের জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই 
অনাবামিক (007-:58100161] ) কয়েকটি মাত্র আবাগিক (2651090061%] )। 
আবাসিক প্রতিষ্নান কক়টির মধ্যে ইম্পিংটন কলেজটির নাম ([101010860) 
0০1199 ) সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । কলেজ-গৃহটির স্থাপত্য ও গঠননৈপুণ্য 
অতন্ত সুদৃশ্য । গৃ*টির মধ্যস্থলে একটি স্থবৃহৎ হলঘর এবং ছুইপার্খে দুইটি 
দীর্ঘবাহু (174 ) প্রধারিত। ইহারই একটি বাহু স্থায়ী বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্ররূপে 
বাখহত হয়। আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে হহার যাবতীয় বাধখ্যবস্থা অত্যন্ত 
স্থুঠু ও স্ুপরিকল্পিত। স্নান আহার বিশ্র।ম পড়াশুনা, আলোচনা-বৈঠক, 
খেলাধুলা ও আমোর্দ-প্রমোদ সব কিছুরই অতি নিখুত ব্যবস্থা রহিয়াছে। 
শিক্ষা, শিক্ষণ, বক্তৃতা, আলোচনা, নৃত্যগীত, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ক্রীড়াকৌতুক 
প্রভৃতি নান বিচিত্র কর্মানুষ্টানে কেন্দ্রটি সর্বদাই কলমুখর। প্রকোষ্ঠগুলির 
সাঁজসজ্জ। খুব সাদাসিধা অথচ সুন্দর ও স্ুরুচির পরিচায়ক । 

ইম্পিংটনের লোকসংখ্যা! ৭১৫০০। ১৯৪২ সনে চৌদদ হইতে সত্তর 
বৎসর বয়স্ক প্রায় তের শত লোক এই কেন্দ্রে যোগদান করিয়াছিল। 
গড়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০০ জন ধয়স্ক ব্যক্তি এই কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়! 
থাকে। ইহা হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নিঃসনোহ হওয়া যায়। 

যে অনুপ্রেরণার বশবর্তী হুইয়া ইংলগ্ডের জনসাধারণ “পরবর্তী শিক্ষার” 
প্রতি আকু্ট হইয়াছে তাহা স্বতঃস্ুর্ভ. বাহির হইতে কোন প্রভাব তাহাদের 
উপর প্রয়োগ কর! হয় নাই। স্যার রিচার্ড লিভিংষ্টোন বলেন যে, যেমন 


[ 
ূ 
ৰ 
| 


পপি 


। 


2৮ সিন শ১৫৭] 


ঠা 





বষক্ শিলা গ্রন্িলং 


চীন-জাপানে জনশিক্ষা ৮১ 


একটি মোটর গাড়ী ক্রয় করিয়া মাঝে মাঝে ঘসামাঁজা না করিলে উহ! 
অচল হইয়! পড়ে তেমনি রীতিমতো চর্চা না রাথখিলে আমাদের বাল্যে বা 
বিদ্যালয়ে অজ্জিত শিক্ষাও অকেজো হইয়া দাড়ায় । এই জস্তই “পরবর্থী 


শিক্ষার এত অধিক প্রয়োজন । ইহা ছাড়া সমগ্র জাতির মানসিক সজীবত। 
অক্ষুপ্ন রাখিবার আর কোন উপায় নাই। 


চীন-জাপানে জনশিক্ষ 


ধ্রতিহাসিক পরিবর্তনের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতবর্ষ ও চীন এই 
উভয় দেশের অবস্থা 'গ্রায় একরপ।॥ সভাতার গ্রাচীনত্বে এই ছুই দেশই 
জগতের আদি স্থানীয় কিন্ত ভাগ্যবিপধ্যয়ে সেই গৌরবময় ইতিহাস আজ 
অতীতের স্বৃতিমাত্র। কিন্ত বহু শতাবীর মোহতন্ত্রা অবসানে এই ছুই জাতি 
নূতন আত্মচেতনায় সঞ্জীবিত, নৃতন প্রাণম্পন্দনে চঞ্চল ও নবজাগরণের 
ইঙ্জিতে উন্দুখ হইয়! উঠিক্নাছে। আয়তনের বিশালত্ব ও জনসংখ্যরি আধিকা 
ইত্যাদি বিষয়েও এই দুই দেশ পরস্পরের অন্ুরূপ। ভারত ও চীন 
উভয়েই কৃষিপ্রধান দেশ-_ জন সংখ্যার শতকরা আশী ভাগেরও বেশি গ্রামবাসী 
ও কৃষিজীবি। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে যান্ত্রিক সভ্যতার স্ত্রপাত 
হইয়া থাকিলেও সমগ্র দেশের অতি অল্প অংশেই ইহার প্রভাব প্রতিচিত 
হইয়াছে। দেশ বলিতে এখনও গ্রাম ও গ্রামবাসীকেই বুঝায়। সহর 
অঞ্চলে শিক্ষার কিছু কিছু প্রসার হুইয়! থাকিলেও উভয় দেশেরই লক্ষ 
লক্ষ গ্রামগুলি অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত । যেমন ভারতে 
তেমনই চীনে শিক্ষা প্রসারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আজ জাতির প্রধান 
সমন্তা রূপে দেখ! দিয়াছে। কাজেই জনশিক্ষা। প্রসারের যে চেষ্টা চীনদেশে 
চলিয়াছে বা চলিতেছে এবং যে উপায়ে চীনবাসীর! এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার 


ঙ 


৮২ জনশিক্ষার কথ। 


সমাধানে চেষ্টিত হইয়াছে তাহা! ভারতের জনশিক্ষা সমস্যার উপর প্রচুর 
আপগোঁকপাত করিবে। 

নবজাগ্রত চীনের শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমিক! হিসাবে প্রাচীন ইতিহাসের 
সামান্ত কিছু আলোচন৷ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।' ১৪৯১২ খ্ুষ্টান্দে জাতীয় 
দল বা কুয়োমিনটাং (70800106508 ) দলের নেতৃত্বে ষে রাষ্ট্রবিপ্লব সঙ্ঘটিত 
হয় তাহারই ফলে প্রাচীন মাধ রাজবংশের পতন ঘটে এবং ডাঃ সান্‌ ইয়াৎ 
সেনের (107. 9৪ ৪৮ ৪9 ) নেতৃত্বে চীনে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। 
এই রাষ্ট্রবিপ্রবের ফলে দেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্তনকল্পে যে নৃতন 
আন্দোলনের হ্থ্টি হয় তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। কিন্ত 
প্রাকৃবিপ্রব শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহাও একটু জানা দরকার। 

মাখু রাজবংশের শাসনাধীনে দেশের অবস্থা আশ্্যজনকভাবে 
ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় অবস্থার সহিত উপমেয়। দেশের অধিকাংশ লোকই 
গ্রামে বাস করিত। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ, গ্রামবাঁসীর। ছিল স্বল্নে 
সন্তুষ্ট এবং তাহাদের জীবনযাত্রার যাবতীয় চাহিদা গ্রামের মধ্যেই মিটিয়। 
বাইত। লোকের! গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে আসিবার কল্পনাই করিত না। 
বহু গ্রামেই প্রাচীন ধরণের পাঠশালা বা বিগ্যালয় ছিল। এইসব বিগ্ভালয়ে 
কন্ফুসিয়াম (0028490108) এবং লাঁওৎসে (09985) প্রমুখ প্রাচীন 
খধিগণের বাণী ও উপদেশীবলীই ছিল একমাত্র পাঠ্যবিষয়। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে 
পাঠ সাঙ্গ করিয়া যে কোন বালকই শহরের বিষ্ভালয়ে ভ্তি হইতে পারিত। 
শহরের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিভেও পাঠ্য ছিল এঁ একই বিষয় এবং পাঠ সমাপনে 
যে শেষ পরীক্ষা গৃহীত হইত তাহীতেও প্রাচীন খাষিগ্নণের উক্তি ও উপদেশই 
ছিল একমাত্র বিষয়বস্ত। পরীক্ষার্থীগণকে পরীক্ষার পূর্বে একটি "ছোট 
কুঠুরিতে কয়েকদিন বা সপ্তাহের জন্ত একাদিক্রমে আটকাইন্বা রাখ! হইত। 
এই কুঠুরিতে একটিমাত্র ছোট গবাক্ষ থাকিত যাহার ভিতর দ্বিয! পরীক্ষার্থীর 
ত্যাছাধ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হইত। এইভাবে আবদ্ধ খাকিয়! 


চীন-জাপানে জনশিক্ষা ৮৩ 


পরীক্ষার্থীকে দশ বা পনের বৎসরের অধীত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান 
নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইত। এই অদ্ভুত পরীক্ষায় ধাহারা উত্বীর্ণ 
হইত তাহারাই মাধ রাজসরকারে শাসক ব1 অন্য সরকারী কর্চারীরূপে 
নিযুক্ত হইত। জনসাধারণের জীবনযাত্রায় যতদুর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করিয়া 
রাঁজকর্চারীরা! শাসনকাধ্য পরিচালন! করিতেন। দেশে শাস্তিসংরক্ষণ এবং 
বঙ্াপ্রতিরৌধকারী বাধ (859৪) সমূহের ত্ত্বাবধান করাই ছিল শাসক- 
সম্প্রদায়ের প্রধান কার্য । গ্রীমবাসীর! প্রকুতপক্ষে পূর্ণ স্বায়ত্বশীসন (17006 
019) উপভোগ করিত। গ্রাম্য কষককুল বহির্বাপিক্জ্য ও বহিত্রমণ ইত্যাদির 
ধার ধারিত না। ফসল ভাল হইলেই লোকের সুখ ও শাস্তি অব্যাহত" 
থাকিত। একমাত্র ছুভিক্ষ এবং গৃহযুদ্ধ ব্যতীত চীনবাসীদের কোঁন অশান্তি 
বা অসন্তোষ ঘটিবার কারণ ছিল না । ছুতিক্ষ, গৃহযুদ্ধ অথবা! কোন নৈসগিক 
বিপর্যয় উপস্থিত হইলে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ মৃত্যুমুখে 
পতিত হইত। 

দেশের এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে ১৯১২ থুষ্টান্বের এতিহাপিক 
বিপ্লবের ফলে। ডাঃ সাম ইয়াৎ সেন ও তাহার জাতীয় দল উপলব্ধি করেন 
যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নতি করিতে এবং দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা ।প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে জনশিক্ষীর ব্যাপক প্রসার অপরিহার্য । 
জাতীয় সরকারের চেষ্টাতেই গ্রামে গ্রামে নৃতন ধরণের বিদ্যালয় স্থাপিত এবং 
পাঠ্যবিষয়ের অশমূল সংস্কার সাধিত হইল। এই সঙ্গে বিদেশী মিশনরীগণের 
অবদানও উল্লেথযোগ্য। এখন জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষার তাগিদ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। বর্তমান চীনের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নাই,--মেয়েরাও শিক্ষালাতে সমান আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। চীনের 
আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির অধিকাংশই ০০৪৫0088101 এবং 
শিক্ষপ্িত্রীদের দ্বারা পরিচালিত। চীনের গল্লীলমাজে পর্দাপ্রথ। না থাকায় 
ভারত অপেক্ষা চীনে স্ত্রীশিক্ষ। গ্রসার সহজতর । 


৮৪ জনশিক্ষার কথা 


চীনের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভাজিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে. এবং তংস্থলে 
এক নূতন সমাজ ও নব মনোভাবাপন্ন জাতির অভ্যুদয় সুনিশ্চিত বলিয়। মনে 
হইতেছে । জাতির এই নব যাত্রাপথের অত্যাবশ্তক পাথেয় হিসাবে প্রত্যেক 
নরনারীকে দারিত্বজীপনসম্পন্ন সুযোগ্য নাগরিক রূপে শিক্ষিত করিয়া 
তুলিবার দাত্রিত্ব রাষ্ট্রের পরিচালকগণের। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের 
উন্নতিসাধন করিয়া! জাতীয় জীবনের মান (1558008] 58%08877. ০1 115176 ) 
উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আহ্ুগত্য ও কর্তব্যবোধ জাগরিত 
করিয়৷ তোলা,--সংক্ষেপে ইহাই চীনের জনশিক্ষা আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্ত। 
১৯৪৬ খুষ্টান্বে বর্তমান গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্যন্ত চীনের সর্বত্র 
এক ব্যাপক জনশিক্ষা আন্দোলন পরিচালিত হইতে দেখা যায়। বর্তমান 
গৃহযুদ্ধ শেষ না হওয়া পধ্যস্ত শিক্ষা-আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি কি হইবে 
বলা কঠিন। 

চীন সরকার ও জনসাধারণ কি উপায়ে এই দেশব্যাপী বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন 
পরিচালনা করিতেছেন তাহারই একটু মংক্ষিপ্ত আভাষ এখানে প্রদত্ত হইল,-_ 

দেশগ্রেম ও জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত চীন! তরুণ-তরুণীর দল 
প্রথমে কতকগুলি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়। নিরক্ষর কৃষক নরনারীর মধ্যে কাজ 
আরম্ত করে। লেখা ও পড়া শিখাইবধার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরণের কৃষিকা ধ্য- 
প্রণালী, পশ্তপক্ষীপালন, সমবায়নীতি, স্বাস্থ্াবিধি ও সামাজিক শিক্ষার 
ব্যবস্থাও করা হইল। চীনের বনুস্থানে এইরূপ জনশিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইল। 
এই সকল কেন্দ্রের মধ্যে কয়েকটর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,-- 

(১) কিয়াংসি প্রদেশের অন্তর্গত উসী নামক স্থানে অবস্থিত জনশিক্ষ। 
কলেজ---0011965 ০01 21588 7090056100 86 0811 10 13180851, 

(২) সান্টুং প্রদেশের অন্তর্গত লিওপিং নামক স্থানে অবস্থিত বয়স্ক 
শিক্ষাগীঠ--1058161066 01 40016 07508600 8৮ 1890-00106 10 91080705208, 


এই প্রতিষ্ঠান ছুইটিই সরকারী খরচে এবং কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত 


চীন-জাপানে জনশিক্ষা ৮৫ 


ইহা ছাড়াও বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । ইহাদের মধো সর্ব প্রধান 
হইতেছে ছোপি (8079) প্রদেশের অন্তর্গত টিং সীন ( 1108 78160 ) 
নামক স্থানে অবস্থিত ডাঃ জেমস্‌ ইয়েনের (7, 08798 সত) প্রতিষ্ঠানটি । 
ডাঃ জেমস্‌ ইয়েন্‌ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্সের এক চীন! শ্রমিকদলের 
(12800য5 9০:28 ) নায়ক রূপে কাজ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে 
তাহার অধীনস্থ শ্রমিকের! গ্রান্ধ সকলেই অক্ষরজ্ঞানহীন,--দেশে নিজেদের 
বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখিবার প্রয়োজনেও ইহারা পরমুখাপেক্ষী। 
যুদ্ধাবসানে দেশে ফিরিয়া আসিয়া ডাঃ ইয়েন শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন এবং ১৯২৫সনে টিং সীন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রতিঠিত হয়। এই 
কেন্দ্রটি ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিয়। একটি বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইয়াছে। ১৯৩৬ সনে এখানে প্রায় ২** শত জন কর্মী অভি সামান্ 
পারিশ্রমিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সামাজিক শিক্ষা! প্রসারের কাজে নিযুক্ত 
ছিল; ইহাদের কাধ্যন্চী প্রধানত: ছুইভাগে বিভক্ত--- 

প্রথম ভাগে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অর্থাৎ লিখিতে ও পড়িতে শেখান। 
যে বিশিষ্ট উপায়ে ডাঃ ইয়েন ও তাহার সহকঙ্্ীগণ তিন বৎসরের মধ্যে 
টিং সিন্‌ জেলার প্রত্যেকটি বয়স্ক নরনারীকে আক্ষরিক জানসম্পন্ন করিয়! 
তুলিয়াছেন তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :--_ 

চীনাদের ভাষা বর্ণ বা অক্ষরের সাহাযো লিখিত হয় না। বর্ণ বা অক্ষরের 
পরিবর্তে ছোট ছোট ছবি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি ছবি একটি শব্ববাচক। 
প্রত্যেকটি ভিন্ন শবের অন্য একটি পৃথক ছবি নির্দিষ্ট আছে! চীনাভাষায় 
লিখিত যাবতীয় পুস্তক পাঠ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন 
১,০,**০টি ছবি বা শবের সহিত পরিচিত হইতে হয়। সুতরাং সমগ্াটি 
যে কতদুর জটিগ্র তাহা সহজেই অস্থমেয়। ডাঃ ইয়েন্‌ প্রথমে ই জটিল 
সমন্তার একটি সহজ সমাধান বাহির করিলেন। তিনি সাধারণ কথাবার্তায় 
ব্যবহৃত সর্বাধিক প্রচলিত ১**০টি শব্ধ ব! চিত্র বাছিয়! লইলেন এবং সেই 
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নির্বাচিত শব্বসমষ্টির সাহায্যেই তাহার অভিযান সুরু করিলেন। ' টিং সিন্‌ 
জেলার মোট জনসংখ্যা ৪,০০০ লক্ষ এবং গ্রামের সংখ্যা ৫** শত। মোট 
জনসংখ্যার মধ্যে ১২ হইতে ২৫ বয়ঃক্রমের ছেলেমেয়ের লংখ্য! ৮০,৬১৭ 
হাজার। ডাঃ ইয়েন্‌ প্রথমে এই ৮*১*০০ হাজার ছেলেমেয়ের শিক্ষার ভার 
লইলেন এবং মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই ইহাদের প্রত্যেকটিকে সাক্ষর করিয়া 
তুলিলেন। তিনি হাতে কলমে পরীক্ষ। করিস্ক! দেখিলেন ষে চারমাসে যোট 
৯৬ ঘণ্টা অর্থাৎ গড়ে দৈনিক একঘণ্টীরও কম সময়ে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্যক্তিকে 
সাক্ষর করিয়া তোলা সম্ভব। অক্ষর জান জম্মিবার পর যাহাতে পরবর্তী 
শিক্ষার কাজ সু ও সহজভাবে অগ্রসর হইতে পারে সেইজন্য আরও ছুই হাজার 
বা তিনহাজার প্রচলিত শব্ধ চয়ন কর! হয় এবং সঙ্গে গ্রাম্য পাঠশালাগুলিকে 
বয়স্কদের উপযোগী পুস্তক সম্ভারে স্থসজ্জিত করিয়া তোল। হয়। গ্রামবাসীর! 
যাহাতে অবাধে এই সব শাঠাগারের সুবিধা ভোগ করিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থাও করা হইয়৷ থাকে। 
কার্যযহুচীর খিতীয় ভাগে অর্থাৎ আক্ষরিক জ্ঞান হইবার পর জনসাধারণের 
সামাজিক শিক্ষার জন্য যে কয়েকটি বিষয়ের অনুণীলন করা হয় তাহ! এই-_- 
(.) আধিক অবস্থার উরত্িসাধন ! 
(২) শ্থান্থ্যবিধি ও স্বাস্থারক্ষা।। 
(৩) সামাজিক শিক্ষা। 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কন্মীবৃন্দের সহযোগিতায় সরকারী কর্মচারী- 
দিগকেও বাধ্যতামূলক ভাবে উক্ত কাধ্যহ্চী সফল করিয়৷ তুলিবার কাজে 
আত্মনিয়োগ করিতে হস্ব। সমগ্রভাবে এই জনশিক্ষ! গ্রচেষ্টাকেই চীনের 
“নৃতন জীবন আন্দোলন” বা! ওত 1916 10০9226:06 বলিয়া অভিথ্ি 
করা হয়' 
আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতায় প্রাচ্তুণণ্ডের যাবতীয় দেশনমূহের মধ্যে 
জাপান অগ্রণী। জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন নরনারী বাধ্যতমূলক 
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প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। জাপানের নিভৃততম পলীতেও একটি প্রাথমিক 
বিষ্ঞালয় অবশ্যই দেখিতে পাওয়! যায়। জাপানে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটা 
মোটামুটি কাঠামে৷ এইবূপ-- 

৫-৭ বৎসর--কিগুারগার্টেন ব1 শিশুবিষ্যালয় ( বাধ্যতামূলক নহে ) 


খ-১২ বৎসর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় 
পরার রি ০... ০৮০] 
মধ্য বিদ্যালয় । উচ্চ বি্বালয়। বাণিজ্য বিদ্যালয় । শিল্প বিদ্যালয় । কৃষি-বিগ্যালয়। 
[ এইসব বিদ্যলিয়ই সরকারী, কিন্তু ইহাতে যোগদান করা বাধ্যতামূলক 
নহে] 


টিন ৮ 
উচ্চ সাহিত্য বিগ্ভালয় উচ্চ বিজ্ঞান বিষ্তালয় 
ৃ ী | 


শন জপ শপ আন জম শপ সস পি 


বিশ্ববিগ্যালয় 


সপ শসা পপ শা ও ০৫০ এ জাপ ্ ০া০ (আপ | আপে আজ 


রি টা বাণিজ্য কৃষি চিকিৎস৷ ইঠিনিয়ারিং ইত্যার্দি। 

জাপানী শিক্ষানীতির মূলকথা,--জাপানীদের জাতীয়তা, কষ্টি ও এ্ঁতিহের 
সম্বন্ধে গৌরববোধ, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও পিতামাতার প্রতি অদ্কার ভাব 
জাগ্রত করা । 

সাত হইতে বার বৎসর পধ্যস্ত প্রাথমিক শিক্ষা ভিন্ন অন্ঠান্ত বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাঙ্ন বাধ্যতামূলক প্রথার প্রবর্তন হয় নাই। হ্থুতরাং শতকর! ৯৫জন নরনারী 
প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও জাপানে জনশিক্ষা বা বয়স্কশিক্ষার গ্রভৃত প্রয়োজন 
রহিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামে এবং সহরেই নৈশবিগ্ভালয় আছে। এই সকল 
নৈশবিষ্ঠালয় পরিচালনার ভার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে। * ইহারাই 
জাপানে বয়ক্কশিক্ষার ব্যবস্থা! করিয্া থাকে। জাপানের কলেজে বিশ্ববিস্তালয় 
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ও বণিক-সভাগুলি (01:800058 ০1 0০017178209 ) বয়স্কদের স্বিধার জন্ঠ 
নৈশবিষ্ভাপয় পরিচালনা করে। জাপানের নৈশবিষ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ 
বৃত্তিমূলক (%098%108] ) শিক্ষার ব্যবস্থাই করা হয়, কারণ আপামর 
জনসাধারণ সকলেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। গ্রামাঞ্চলের নৈশবিদ্যাঁলয়- 
গুলিতে কৃষিকর্ম ব1৷ তত্জাতীয় বিষয় এবং সহরের ট্নিশবিষ্যালিয়সমূছে বাবসা- 
বাণিজ্য, বীজগণিত, ইংরাজী, টাইপরাইটিং, স্থাপত্যবিষ্যা, প্রভৃতির চর্চা ও 
আলোচনা হইয়া থাকে। পু 
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বিখ্যাত ব্যঙ্গ-পত্রিকা “পাঞ্চে, একবার একটা কৌতুকপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি বাহির 
তইয়াছিল £ 

ঘা90690 9 186 10 18119 হা 02001001700 01 &% 100 101০৬ ০: 

গত মহাধুদ্ধের অব্যবহিত পরে অগণিত শরণার্থর ভীড়ে প্যারী নগরীতে 
অভাব ঘটিয়াছিল আবাসগৃহের বা ফ্ল্যাটের, আর যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার দরুণ নিউ 
ইয়র্কে চাকুরীর বাজার ছিল বেজায় মন্দা । প্যারীতে ফ্ল্যাট পাওয়া ছিল যেমন 
ছুফর, নিউ ইয়র্কে একট! চাকুরী যোগাঁড়ি ফর [ও তেন ছিল ছূর্ঘট 1 

প্রতি বৎসর ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাঁসে কলিকাতার হাইন্কুলগুলিতে যে ছাত্র- 
ভতির ভিড় লাগে, আর একটা মনোমত ভালো স্কুলে ছাত্র-ভতি করা হয়ে 
দাড়ায় যেমন তুর্ঘট,_তাঁতে "পাঞ্চের* এ ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ্তির কথাটাই স্মরণ হয়। 
মনে হয় চাকুরীর এই মন্দা বাজারে যদিচ একটা চাকুরী যোগাড় হয়, কিন্ত 
কোন একট! ঈপ্সিত স্কুলে ছাত্র-ভঠি নৈব নৈব চ। অনেকগুলি স্কুলের কথাই 
জানি। সর্ধনিয় তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে নিদিষ্ট ব্রিশটি স্থানের জন্ত তিন-চার 
শত আবেদনপত্র দাখিল হয়। একটা নির্বাচনী পরীক্ষা বা 8৫201851070 ঠ8৪ 
হয়। এই টেষ্টে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় তা হয় খহক্ষেত্রেই তৃতীয় বা চতুর্থ 
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শ্রেণীর মানের চাইতে বহুগুণে কঠিন। তা” ছাড়। উপায়ই বা কী? যেখানে 
নয়-দশমাংশকে বাছিয়। লইতে হইবে সেখানে এই কৃত্রিম কঠোরত। অবলম্বন 
অপরিহাধ্য হইয়। গাড়ায় । তাহার উপর আবার রহিয়াছে স্থুপার্সিশের ঠেল। । 

প্রভাব-প্রতিপতিশালী বহু ব্যক্তির সুপারিশপত্র, উপরোধ-অন্গুরোধ আসিবে 
পরিচাঁলক-মগ্লী বা গ্রীধান শিক্ষকের কাছে। ছাত্র-ভরতি লইয়া স্কু্ম বর্তৃপন্মকে 
বড় কম ঝামেলা পোহাঁইতে হয় না। আর বেচারা অভিভাঁবকের শোচনীয় 
অবস্থাটা! সহজেই অন্মেয়! দেখা যাঁয় যে, যার সুপারিশের জোর কম, 
তেমন অভিভাবকের এ-স্কল থেকে ও-সুল, আবার সেখান থেকে অন্ত 
কোথাও দৌড়াদৌড়ি, ঘোরাঘুরির অন্ত নাই। প্রখ্যাত, অল্পখ্যাত বাঁ 
অখ্যাত যে কোন স্ুলেই নিদারুণ ভিড় । যে ভাগ্যবান কয়টির ভাগ্যে ভন্তির 
শিকা কোনও মতে বা ছি'ড়িল, তাঁহারা সংখ্যায় নিতাত্তই মুষ্টিমেয় বহু সংখ্যক 
ছেলেমেয়েকেই স্কুল-ছাড়া হইয়া থাকিতে হইল। হ্কুলগুলির অবস্থাও অবর্ণনীয়। 
গোটা কয়েক মিশনারী আর সরকারী স্কুল ছাড়া, কলিকাতার বেশীর ভাগ 
স্বলই ভাঁড়াটে বাড়ীতে বসে। প্রকোষ্ঠগুলি অন্ধকার ও অপরিসর, খেলাধূলার 
জন্ত মাঠ বা খোলা জায়গাষ কোন বালাই নাই, তন্বাবধান বা 90199:5150য 
এর পক্ষে নিতান্তই অস্থবিধাজনক, স্কুলগৃহের চারিপাশের আবহাওয়া বা 
পরিবেশ আদৌ শিক্ষা-গ্রতিঠানের পক্ষে অনুকূল নয়, মোটামুটি এই হইল 
কলিকাতার অধিকাংশ স্কুলের অবস্থা । সেই কোনে! কালে কোন এক বদাস্ 
ব্যক্তি হয়তে। কোন স্ুল-বাড়ী তৈয়ারী করিয়া! দিয়াছেন, তারপর কতে। ওলট- 
পালটই না ঘটিরা গেল। এল যুদ্ধ, এল কালোবাজার--এক শ্রেণীর লোকের 
হাতে আসিল লাখে লাখো,কোটি কোটি টাক!। কলিকাতায় কতো বড়ো বড়ে! 
তাঁক-লাগানে। চোখ-বাধানো৷ আকাশ-ছোঁয়। বাড়ীই ন! তৈয়ারী হইতেছে। 
কিন্তু এসবই হয় সিনেমা-হল, নয় ব্যবসা বা সওদাগরী আফিস, নয় অতি দুমম্য 
ফ্যাট-বাড়ী। কিন্তু একটাও স্কুল বাড়ী হইতে দেখা যায় না। স্কুল-কলেজের 
জন্ত বাড়ী ভাড়। পাওয়াও ছুফর,_-তাহার কারণ যে পরিমাণ ভাড়া ও সেলামী 
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বাড়ীওয়ালার! দাবী করিয়া বসে তা দিতে গেলে স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখাই 
অসম্ভব । মাড়োয়ারী ব্যবসাম্থীরা সম্প্রতি বিলাতী বেতায় দু” একট! নৃতন 
স্কুল কলিকাতায় খুলিয়াছে বটে, কিন্তু সেট। কলিকাতা র স্কুল-সমস্তার তুলনায় 
সমুদ্রে শিশির-বিদ্ুর মতো । মোট বথা কালোবাজারী বড়লোকের! মুনাফা 
বিহীন স্কুল-কলেজ ইত্যাদির জদ্য পয়স। থরচ করিতে একাস্তই নারাজ । বছ 
সমস্যা-সন্কুল বর্তমান কলিকাতার শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থানাভাব বা লোকাধিক্যও 
একটা৷ অতি গুরুবপূর্ণ সমস্া। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্ঈত ব! ছাত্র সংখ্যার 
অত্যধিক চাঁপ,-এ অবশ্ত আজকালের কলিকাতার বনু বিড়ন্িত নাগরিক 
জীবনেরই একটা আংশিক প্রতিচ্ছবি । 
এই মহানগরী কলিকাতা! একদ! কথিত 99০00. 0165 ০৫ 10১9 1976181) 
10000011905 10101) 619 300 096: ৪365 নব্য বঙ্গ, তথা নব্য ভারতের 
প্রাণকেন্ত্র। এরই প্রশত্তি রচন! করিয়াছেন বাঙ্গালী কবি-_ 
গৌড় আজিকে গৌরবহারা, যশোহরে নাই 
যশের আলো,, 
অল্পবয়সী এই কলিকাত। প্রবীনের৷ এরে 
বাসে না ভালে। 
বিদেশী ইহারে করেছে লালন, শ্বদেশের যতো 
তরুণ হিয়া 
ইহারে ঘিরিয়। গুঞ্জরে তবুঃ এরই নয়নের 
কিরণ পিয়]। 
নববঙ্গের নবীনা নগরী এই কলিকাতি! আমাদের আদরের জিনিস, _ ইহাকে 
লইয়া আমাদের গর্ধের অবধি নেই! কলিকাতা'কে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশের 
যাবতীয় কর্ম প্রচেষ্ট। নিয়্রিত ও পরিচালিত হইতেছে, জাতির যাবতীয় আশা- 
আকাঙ্ষী রূপায়িত হইতেছে । এই মহানগরীই সারা দেশের হৃদয়বন 
স্বরূপ । রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে কলিকাতার অর্থনীতির 
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পরিপ্রেক্ষিতে । দেশ শাসিত হইতেছে কলিকাতার নির্দেশে । একদিকে ধর, 
রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা শিল্পঃ সংস্কতি আবার অন্যদিকে হচ্জুক 
হাঙ্গাম! সব কিছুরই উতৎ্ন এই মহানগরী । 
রাজ্য মাত্রেরই রাজধানী আছে, কিন্তু যে অর্থে কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের 
রাজধানী, ঠিক সেই অর্থে বোশ্বাই বোস্ছাই রাজ্যের, মাদ্রাজ মান্দা রাজ্যের 
বা লক্ষৌ উত্তর প্রদেশের রাজ্ধানী নহে। দেশ বিভাগ জনিত সন্ফুচিত ও 
জনবহুল পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই যেন নিজ তন্চিত্বকে টিকাইয়া 
রাখিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গকে এদিক দিয়া একটি 0৮ 90919 বা নগর-রাষ্ট্র ক্লপেও 
অভিহিত করা যাঁয়।, 
কলিকাতার সন্কটময় শিক্ষা-সমস্াগুলি বর্তমান কলিকাতার সাধারণ 
শোচনীয় অবস্থারই প্রতিফলক। বিগত মহাযুদ্ধ, তেতাল্লিশ সনের মঘ্ঘস্তর 
এবং সর্বোপরি দেশবিভাগ--পরপর এই তিনটি সাংঘাতিক ঘটনায় গ্রচণ্ড 
আঘাতে বাঙালীর জাতীয় ও সামাজিক জীবন আজ বিধ্বস্ত প্রায়। আবার 
বাংলার রাজধানী ও প্রাণকেন্ত্র হিসাবে কলিকাতাকেই এই আঘাতের প্রচণ্তা 
সব চাইতে বেশী সহ করিতে হইতেছে । সেকালের কলিকাতায় নানা দেশ 
হইতে মানুষ আসিত বাবস! করিতে আর বড়লোক হইতে। 
“ধন্য হে কলকাতা ধন্ হে তুমি। , 
ধত কিছু নৃতনের তুমি জন্মভূমি 
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল। 
নকলে বাঙালী বাবু হ'ল যে কাঙাল । 
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে। 
ঘর ছেড়ে কলকাতা গিয়ে বাস করে ॥” 
এই পুরাণো কথাগুলে! বছলাংশে আজকের দিনের কলিকাতু! সন্বন্ধেও 
খাটে। বড়লোক হইবার জন্তই সারা মুলুকের মান্য এখানে আসিঙ্গা ভিড় 
জমায়। আসে ভাগ্যাম্বেধীর দল, আসে বেকার, আসে দলে দলে ছিন়সূল 
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পাকিস্তান-বিতাড়িত নরনারী। শেষোক্ত আগন্তক দলের আসার যেন 
বিরাম নাই। স্বাধীনতা যজ্ঞের তারাই বুহতম বলি। দেশ-বিভাগ রূপ 
প্রচণ্ড আলোড়নে উত্থিত হলাহল সবটাই আজ গলাধঃকরণ করিতে হইতেছে 
কলিকাতাকে। | 

সাধারণ ও স্বপ্পবিভ লোকের পক্ষে কলিকাতায় বসবাস করা আজ কি 
রকমের ঝকমারি, তাহার আভাষ পাওয়া যায় ১৯৫১ সনের সেল্সাস রিপোর্টে ॥ 
সেন্সাস রিপোর্টের কতকগুলি তথ্য হইতে কলিকাতার প্রকৃত অবস্থাট! প্রকট 
হইয্। উঠে। 

১৯৫১ সনের ১লা মার্চ তারিখে সহর কলিকাঁতার মোট আক্তন ছিল 
৩২ ৩২৭ বর্গমাইল আর অধিবাসীর সংখ্য। ছিল ২৫১৪৮,৬৭৭1| এর বিশ বছর 
পূর্ধ্বে ১৯৩১ সনে কলিকাতার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১১+৬৩,৭৭১, আয়তন 
প্রায় একই ছিল। কাজেই দ্রেখ! যায় যে বিশ বৎসরে শহরের লোক সংখ্যা 
দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িয়াছে, অথচ আয়তন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। আধুনিক 
শহরগুলির মতো! কলিকাতা আকাশমুখা (95০10 ) বিস্তৃতিও বিশেষ লাভ 
করেনাই। অতি সম্প্রতি ছু”চার পাচটা আকাশ-ছোয়] ( ৪৮-0১6৮ ) 
ইমারৎ তৈয়ারী হইলেও সেগুলি ক্রমব্্ধমান জনসংখা?র মাথা গুজবার ঠাই রূপে 
ব্যবহারের জন্ত নয়। সেগুলি প্রায় সবই সওদাগরী বা সরকারী আফিস। 
আরজজকাল কলিকাতায় জনতার চাপ কি পরিমাণ বাড়িয়াছে সেন্দাস রিপোর্টে 
তাহারও একট সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছে । ভারতবর্ষের সব শহরের চাইতে, 
এমন কি পৃথিবীর যে কোন সহরের তুলনায় কলিকাতায় জনতার চাঁপ 
অধিকতর । কলিকাতা শহরের প্রতি বর্গমাইলে ৮৯৯৩২ জন লোকের বাস, 
সে তুলনায় ভারতের দ্বিতীয় সহর বোখাইয়ে মাত্র ১৩৪৬৯ জন, আর রাজধানী 
দিল্লীতে ১০,১৩৯ জন। কলিকাতা প্রতি একর জমিতে ৩৫০ জল লেক 
বাস করিতে বাধ্য হইতেছে, আর সে তুলনায় বোস্বাইয়ে মাত্র ২১ জন 
এবং দ্বিশ্লীতে কেবল ৪৭ জন ! 
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১৯৫১ সনের সেন্সাসে দেখা যায় যে কলিকাতা সরে মোট বাড়ীর সংখ্যা 
৬৯৬২৬ আর বাস-গৃহের (17502 1০০00) সংখ্যা! ৭,১০১৫৭৯। প্রতি 
বাস গৃহে গড়ে ৩৬৬ জন লোক 'বাঁস করে। গড় ছাড়িয়। দিলে এমনও দেখা 
যায় যে এক একটি কামরায় ৮* জন অবধি লোক গাঁদাগাদি হইয়া বাস করে। 
অনৈতিহাসিক "অন্ধকৃপের” অতি বাস্তব ও মীস্তিক পুনরছিনয় ! মধ্য ও 
স্বল্পবিভ্ত লোকের সংখ্যাই বেশী, মেঃট জনসংখ্যার প্রায় নয়দশমাংশই তাহারা, 
কিন্ত মধ্য-বিংশশতাব্ীর মধ্যপাদে এই কলিকাতা! শহরে তাহার। যে নোংরা, 
অন্বাস্থ্যকর ও অন্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে তা” মানুষের পক্ষে 
কেন, পণ্ডর পক্ষেও অসহনীয় । কলিকাতাঁর বস্তীগুলে যেন সারা! শহরের 
গায়ে ছড়াইয়া রহিয়াছে দুর্ন্বযুক্ত পচা ঘায়ের মতো । এখান হইতে যে বিষ 
সংক্রামিত হইতেছে তাহাতে সারা সহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
মোট বস্তীর সংখ্যা ৩,৮১৭, খোলার ঘরের সংখা। ২১,৫৫৬, আর 
অধিবাপীর সংখ্যা ৬,১১৭১৩৭৪ | কলিকাতার মোট জনসংখ্যার চার ভাগের 
বন্তিবাসী। আলোবাতাসহীন, নোংরামি ও কধ্যতার আকর এই বস্তীগুলির 
অবস্থা ভাষায় অবর্ণনীয় । এই বস্তীগুলির অধিকাংশই মলমুত্রাগার বি্বীন। 
ঠিক পশুর মতোই মানুষ স্থান-নিব্বিশেষে যত্রতত্র মলমূত্রা্দি ত্যাগ করে। 
কলিক।তার রাজপথ, ফুটপাথ, অলিগলি, পার্ক সর্বত্রই আবর্জনা, জঞ্জাল ও 
নোংরামি । একদ্দিকে নোংরামি আর একদিকে হৈ চৈ। কোথাও 
একটু নিরিবিলিতে দুস্দগ বসিবার স্থুবিধ। নাই। এধেন একটা নিরবচ্ছিন্ন 
অহেতুক উদ্দাম ধারার মানুষের নিরুদেশের যাত্রা । ইটের পরে ইট, মাঝে 
মানুষ কাট ! নিষ্ধরুণ বাস্তবের রড আঘাতে মনুম্ত্ব আজ হদয়হীন পশুত্ব 
পরিণত হইয়াছে । কলিকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া যেন এক অনির্বাণ 
আগ্নেয়গিরি, যে কোন মুহূর্তেই একটা দিগ্িদারি বিস্ফোরণের আশঙ্কা। 
এর 'একটা বড় কারণ ফলকাতার জনসংখ্যায় পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের 
সংখ্যার অল্পত। | হাজার পুরুষে মাত্র ৫** জন শ্ত্রীলোক। মোট জনসংখ্যার 


৯৪ জনশিক্ষার কথা 


শতকরা ১৭ জন সন্ত্রীক পারিবারিক জীবন হইতে বঞ্চিত। সুস্থ সামাজিক 
জীবন গঠনের পক্ষে বিবাহিত গারিবারিক পরিবেশের প্রভাঁব বিশেষ 
অনুকূল। বিবাহিত জীবন মানুষকে অধিকতর দায়িত্বশীল ও ধীরবুদ্ধি হইতে 
বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ৃ 

কলিকাতা, আর কেবল কলিকাতাই নয়, প্রায় সব বড় বড় সহরই 
এক অস্ভুত বৈপরীত্যের সমাবেশ । এক «দিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ 
অন্যদিকে ঘোর অজ্ঞানতা৷ ও অশিক্ষা, একদিকে সমৃদ্ধি ও সম্পদ অন্যদিকে 
চরম দুঃখদৈন্ত, একদিকে আরাম-আয়েশভোগী অন্ভিজাত সম্প্রদায় অন্যদিকে 
বঞ্চিত অভাজনের দল, একদিকে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা, ও সৌন্দ্ধ অন্তদিকে 
নোংরামি ও বদর্ধযতা, একদিকে পরিপূর্ণ ভোগ আর অন্যদিকে অপরিসীম 
দুর্ভোগ-__এই বৈষম্য ও বৈপরীত্য লইয়াই আধুনিক সহর। কলিকাতা 
জগতের বৃহত্তম নগরীর অন্যতম। কলিকাতার মতো এতো নোংরা সহর 
জগতে আর একট! আছে কিন! সন্দেহ” _ভারতের প্রথম শ্রেণীর সহরগুলির 
মধ্যে এবিময়ে কলিকাতা নিকৃষ্টতম । 

কল্লিকাতা একটি পুরোপুরি অপরিকল্পিত শহর, 000150760 8০আ0। 
কলিকাতার হৃষ্টি হইয়াছিল লেহাৎই আকস্মিকভাবে । এর আড়াইশ” বছরের 
ইতিহাসে দেই আকস্মিকতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই । 
ইংরাজ কবি রাঁডিয়ার্ড কিপ লিং-এর কথা কয্পটি স্মরণ করা যাক, 
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9০ 16 ৪7980. 

0179/009-017506905 6179909-67906909 1810 &00 00118, 

0৫ 829 5118, 

1081208, 073 2005819 0০056৮5 5103 02106 

81915 8306. 0128 


সহরের শিক্ষাসহ্ছট 8৫ 


[001625 0ট5 0910569/--সমস্তাকণ্টকিত কলিকাতার নানা সমস্যার 
সঙ্গেই জড়িত রহিয়াছে এখানকার শিক্ষা-সমস্যা । অন্ত সমস্যাগুলির সমাধান 
না হইলে শিক্ষা সঙ্কটেরও অবসান হইবে না। আজকাল 18158] বা 
বিক্ষিপ্তিকরণের ধুয়া উঠিম্বাছে। কলিকাতার অনতিদূরে 98491166 ০৪ বা 
অপেক্ষাকৃত ছে'ট ছোট সহর রচনার প্রয়াস চলিয়াছে, অনেকগুলি 7591891 
0011989 অর্থাৎ মফঃস্বলী কলেজও স্থাপিত হইয়াছে,-কাঁলে আরও হইবে । 
কিস্ত এখনও পর্য/স্ত কলিকাতাঁর উপর জনতার চাপ কিছুমাত্র হাস পায়নি, 
বরঞ্চ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তার এক কারণ পাকিস্তান, আর এক কারণ 
গ্রাম ছাড়িয়া সহরাভিমুখে জনতার গড্ডালিক প্রবাহ । প্রথম কারণ নিছক 
রাজনৈতিক । এর আলোচনা এখানে অবাস্তর। দ্বিতীয় কারণ মূলতঃ 
অর্থনৈতিক | এই অর্থ-নৈতিক কারণের একট! বড় উত্তর বিকেন্ত্রীকরণ। 
বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতেই ভখিস্তৎ পুনগঠনের বুনিয়াদ স্থাপিত হওয়া 
আবশ্যক। শিল্প-শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন সব কিছুই কলিকাতায়: 
কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া সারা দেশময় বিকেন্তিত করিয়! দেওয়া দরকার। 
তাহাতেই রক্ষা পাইবে কলিকাতা রক্ষা পাইবে সারা দেশ। 


নারাজ 


নাটক ও লোক-শিক্ষ। 


বেশভৃষা চাঁলচলন কথাবার্তা সব কিছুতেই খানিকটা অদ্ভুত, বেয়াড়া 
ধরণের এক খেয়ালী যুবক সছ্য লগ্ডনে আসিয়াছে । সে আসিয়াছে আয়ালগঠাও 
হইতে,--আসিয়াছে ভাগ্যাঘ্েষণে। লগ্ন বড় জায়গা, সেই বিরাট জনসমুদ্রে 
এই নামগোত্রহীন নিঃসহায় নিঃসম্বল যুবকের স্থান কোথায় ! সেই বিরাট ও 
জটিল জনারণ্যের গহনে অমন কতো! হাজার হাজার ভাগ্যাঘ্বেধী কোথায় 
অজ্ঞাত অখ্যাত পড়িয়া রহিয়াছে--কে তাহার হিসাব রাথে! এমন একট! 
বিষম সঙ্ছটময় অবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষে বিহ্বল বিভ্রান্ত হইয়৷ পড়াই 
স্বারভীবিক। কিন্তু এই যুবকটির কথা আলাদ!। অন্ত দশ জন হুইতে 
সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের লোক সে। সীমাহীন উচ্চাকাজ্া, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, 
ক্ষুরধার বুদ্ধি অকাট্য যুক্তি-কৌশল ও সর্বোপরি অন্ুকরণশীল বাঁচন-পটুতা 
এর ব্যক্তিত্বকে দিয়াছে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ। যুবকের নাম 
জর্জ বার্ণাড শ'। নিজ জীবনের কর্মপথ বাছিয়া লইলেন, সদর্পে ঘোষণা 
করিলেন £ 25 098৮0 19 ০ 6000969 7530000 | লগুন, তথা ইংরাজ 
জাতি তথা গোট] ছুনিয়াককে সৎশিক্ষ। দেওয়াই তাহার জীবনের ব্রত। এতো 
বড়ো৷ একট! ছৃঃস্গহসিক, আত্মবিশ্বাস-ব্যঞ্জক উক্তি অসাধারণ প্রতিভাধর 
বার্ণার্ড শ'র মুখেই শোভা! পায়। কিন্তু একটা অসার দভ্োক্তিই শ' করেন নি। 
তীর সারা জীবন-ব্যাপী সাহিত্য-সাধনার মুল উপজীব্যই ছিল লোক-শিক্ষা। 
সমাজ-জীবন, সাহিত্য রাজনীতি, আইন-কাম্ছন, শিক্ষা, শিল্পকলা সব কিছুর 
উপরই শ' হানির়াছেন বুদ্ধিদীপ্ত শানিত ব্যঙ্গ-কশাধাঁত। এই ব্রত উদ্যাপনে 
শ* নানা মাধ্যমে পরীক্ষ! করিয়াছিলেন,_-সভামঞ্চে বক্তৃতা, সাংবাদিকতা ও 
সর্ধবশেষে রঙ্গমঞ্চ । নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া শ”* এই সত্যই 
"আবিষ্কার করিম্নাছিলেন যে, শেষোক্ত অর্থাৎ অভিনয়-মঞ্চই লোক-শিক্ষার 
; অর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম | 


নাটক ও লোক-শিক্ষা ৯৭ 


41100 9৮০১৪ ৪৯৮০--শিলের জন্াই শিল্প-হষ্টি একথা শ' মানিতেন 
না। তার মূলমন্ত্র ছিল 4 1০৮ 11653 ৪০৩--জীবনের প্রয়োজনেই 
শিল্পের প্রয়োজন ॥। শ' বলিতেন £ দাত 7625 8819 1710108১ ] ০০1৪ 
208 1808 6158 601] 01 ৮06 5 80619 ৪0760691” নিছক 
শিল্পহুষ্টির খাতিরে আমি একটি পঙ.ক্তি মাত্রও লিখিবার পরিশ্রম স্বীকার 
করিতে নারাজ। নাটক এবং অভিনয় এই ছুইএর ব্যবহার করিয়াছেন 
শ” তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র লোক-শিক্ষার প্রসারে । 

আইরিশ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহায়ক বা সম্পূরক রূপে আর একটি 
প্রাণবন্ত সংস্কৃতি-আন্দৌোলনের কথা আমর] জাঁনি। সেটি হইল 0980 
19৮19) নীতি অর্থাৎ কেণ্ট জাতীয় সংস্কৃতি ও এতিহোর 
পুনরুজ্জীবন। এই আন্দোলনের হোত৷ ছিলেন কবি উইলিয়ম বাটলার 
ইয়েস, ধাহার অভিমতে £ ০ 10:00 01 11লাচাড 20105077651 990 
1269 &1)0 000197206৪৪ 6109 ০6০0 0:81 | নৃতাগীত, বক্তৃতা, 
বাক্বোস্কোপ, চিত্র-প্রদর্শনী, বেতার ইত্যাদি লোক-সংযোগের যাবতীয় 
মাধ্যমের মধ্যে শোতৃবর্গের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে অভিনীত 
নাটক। বর্তমান নময়ে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা খুব বেশী । শহরে তো! বটেই 
মফঃস্বল গ্রামাঞ্চলেও লিনেমার প্রচলন হইয়াছে । কিন্তু কোন একটি ডচ্চাজের 
নাটকাভিনয শ্রোতৃবর্গের চিত্তকে যতটা প্রভাবাদ্বিত করিতে সক্ষম হয়, হাজার 
জনপ্রিয় চলচ্চিত্র দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাঁ। ইহার প্রধান কারণ, যে 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য চলচ্চিত্রের প্রদর্শন শেষ করিতে হয়, তাহাতে একটি নাটক 
তাহার পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। অপেক্ষাকত কম সময় এবং 
কম ব্যয়ে কর্মব্যস্ত মানুষ খানিকটা অবসর-নিবেদন করিবার সুযোগ পাস 
এবং ছবির পর্যায় উগ্র যৌন-আবেদন প্রকট হইয়া উঠে,_প্রধানতঃ এই, ছুইটিই 
হইতেছে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। 

চলচ্চিত্র ও নাটকাভিনয় এই ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে ছায়া ও 


গ 


৯৮ জনশিক্ষার কথ! 


কাযা, নকল ও আসলের মধ্যে বে পার্থক্য, মনে হয় যেন তাই। আসল 
মান্গষটি আর তার ফটো এ ছুঃয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, নাটকাভিনয় আর 
চলচ্চিত্রের মধ্যেও সেই প্রভেদ। যে কারণেই হউক প্রকৃত লোক-শিক্ষার 
বাহনরূপে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে,_গত অদ্ধশতাবার 
চেষ্টাতেও চলচ্চিত্র ব1৷ ফিল্ম সে সাফল্য অর্জন করিতে পীরে নাই । জনপ্রিয়তার 
দিক দিয়! অবশ্ চলচ্চিত্রের সহিত নাট কাভিনয় পারিয়! উঠিতেছে না। আজ 
সম্তা জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় ফিল্মের নিকট থিয়েটার পরাজয় স্বীকার 
করিতে বাধা হইয়াছে । যেরূপ আজ পরাভূত হইয়াছে হাক্কা সাহিত্যের কাছে 
ক্লাশিক বা সুমাহিত্য। কিন্ত কেবলমাত্র জনপ্রিয়তাই কোন প্রতিষ্ঠানের 
প্রকৃত উৎকর্ষের অকাট্য প্রমাণ নহে । মেজরিটি ব! সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাজনীতিক . 
পিদ্ধান্ত গ্রহণে মাপকাঠি ব্ূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শিক্ষা শিল্প ও সাস্কৃতিক 
ক্ষেত্রেও মেজরিটির অনুরূপ প্রয়োগ অসমর্থনীয়। তাই ভোটাধিক্যে 
চলচ্চিত্রের অধিকতর জনপ্রিয্নতার দাৰী সমধিত হইলেও জনশিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে চলচ্চিত্রের স্থান রঙ্গমঞ্চ বা নাটকাভিনয়ের অনেকথানি নিম্নে । 

আবার লোকরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবেও নাটকাঁভিনয় চলচ্চিত্র অপেক্ষা 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, পদিনেমা দেখিতে ব্যয় কম 
ও সময় কম লাগে,-ইহা সিনেমার জনপ্রিষতার অন্তম কারণ। কিন্তু 
পিনেমা আমদানী করা জিনিস, অল্প দময়ের মধ্যে একটা কিছু লোমহর্ষণ, 
চটকদার বা যৌন-আবেদনপূর্ণ ছবি দেখাইয়া দর্শকের চোঁথ ধশীধাইয়া দিতে 
পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখ! দরকার যে 80080906%ড বা 91009610081 
1100৪ এ পধ্যায়তৃক্ত নহে। কিন্তু ৫903200025 ছবির জনপ্রিয়তা লাধারণ 
00220197018] ছবির অপেক্ষা অনেক বেশী অল্প । বিলাতের স্তায় দেশেও 
যেখানে, স্কুলে স্কুলে প্রোজেক্টরের সাহায্যে শিক্ষামূলক ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা 
রহিয়াছে, সেখানে সাধারণ সিনেমায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদ্বিগকে বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না, সে দশেও 


নাটক ও লোক-শিক্ষা ৯৯ 


8০990500%7 ছবি তাদুশ জনপ্রিয় নহে, এবং না কওয়াটা কিছুমাত্ত 
অস্বাভাবিক নহে। অর্থাৎ সিনেম1-শিল্প এপর্যান্ত যে ভাবে মাছষের যৌন 
প্রবৃতিকে অবলশ্বন করিয়া! এবং সেই প্রবৃন্থিকে নানাভাবে গ্রলুব্ধ করিয়া পয়সা! 
লুটিবার ব্যবস!। করিয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে তাহাতে জন-শিক্ষার মাধ্যম- 
রূপে সিনেম৷ শিল্প গড়িয়া উঠিবাঁর ততটা স্থুযৌগ পায়নি। কোন একটা সখের 
নাটকাভিনয়ের আয়োজনে বনু পরিমাণ পরিশ্রম ও প্রস্ততির আবশ্যক 
এই প্রস্ততিই একটা বড় রকমের শিক্ষা । আনন্দও বড় একট] কম নয়। 
কো-অপারেটিভ বা যৌথভাবে কাজ করিবার একটা বড় রকমের স্থযোঁগ 
পাওয়া যায় নাটকাভিনয়ের আয়োজন, উদ্যোগ ও মহড়ার ভিতর দিয়ে। 
নাটক সাহিত্যেরই একট! বিশেষ অঙ্গ । অভিনয়ের ভিতর দিয়! নাট্যকারের 
সজনী প্রতিভা বাত্বয় হইয়া উঠে। সাহিত্যের উৎকর্ষ ভাষার লালিত্য ও 
গানের মাধুর্য কেবল অক্ষরের নিগড়েই আবদ্ধ না থাকিয়। অভিনেতার কণ্ঠে 
ধ্বনিমুখর হইয়া উঠে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রসাদে বাত্তব ও জীবন্তরূপ 
পরিগ্রহ করে। এইখানেই উপন্তান-সাহিত্য এবং নাট্য-সাহিত্য এই ছুইয়ের 
একটা মামুশি পার্থক্য। এই অর্থে নাটক উপন্তাস-সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর 
সংখ্যক শ্রোতৃমগ্ডলীর উপর গ্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে। 

রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কারের যস্ত্র্ূপে নাটক ও অভিনয়ের 
প্রয়োগ পৃথিবীর নানা দেশেই সাফল্য অর্জন করিয়াছে] প্রগতিশীল দেশ 
মাত্রেই জাতীয় রঙ্গশাল! বা স্তাশনাল থিয়েটার জাতীয় সংস্কৃতির মান-উন্নয়নকল্পে 
জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগ লাভ করিতে থাকে । 

উনবিংশ শতাব্ধীতে ভারতে ষে নবমুগ বা রেণাসগাসের সুচনা দেখা 
দিরাছিল তাহার একাধিক অভিব্যক্তি. ঘটিয়াছিল বাংলাদেশে । আর সেই 
নব-জাগৃতি আন্দোলনের একট! বড় মুখপাত্র ছিল তৎকালীন বাংলার খ্রঙ্গম্চ । 
নাটুকে রাষনারারণের “কুলীন কুলসর্বস্থ"্, দীনবন্ধু মিত্রের “নীলঘর্পণ” 
মাইকেল মধুন্থদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং পরবত্তীকালীন নাট্যাচা্য 


১০৩ জনশিক্ষার কথা 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি নাট্যকারগণের অবদান বাংল! তথা 
ভারতের নবজাগরণের গতিকে ত্রাছিত করিয়াছিল । বরিশালের মুকুন্দ দাসের 
উদ্দীপনাদৃপ্ত যাত্রাভিনয় আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণীকে দেশের 
আপামর জনসাধারণের নিকট পৌছাইয়! দিয়াছিল। গণ-আন্দোলন ও 
গণশিক্ষার মাধ্যমরূপে যাত্রা! ও নাটকাভিনয়ের সম্ভাবনা এ্রতিহাসিক স্বীকৃতি 
লাভ করিয়াছে। ৃঁ 

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই লোক-শিক্ষার বাহনরূপে নাটকের ব্যবহার চলিয়! 
আসিতেছে । ভারতীয় নাটক পৃথিবীর প্রাচীনতম নাটক। গ্রীক নাটক 
অপেক্ষাও ভারতীয় নাটক বয্বোবৃদ্ধ। প্রাচীন শাসন্ত্রাদিতে, না্টশান্ত্রকে “পঞ্চম 
বেদ” রূপে অভিহিত করা হইয়াছে । দেব-দানবের যুদ্ধে দেবতারা জয়ী 
হইয়া আনন্দোল্লাসে মত্ত হইলেন। তাঁহাদের বিজয়োল্লাসের অঙ্গরূপেই প্রথম 
নাটকের শ্ৃ্টি। বিভিন্ন বেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়! খষি ভরত ষে 
নৃতন শাস্ত্র রচন৷ করিলেন তাহাই হইল নাট্যশান্ত্র--পঞ্চম বেদ । মুক্তপ্রাজণে এই 
অভিনয় শুরু হইল। পরাজিত দানবেরাও অভিনয় দেখিতে সমবেত হইয়াছিল। 
কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু অর্থাৎ দেবতাদের হাতে দানবগণের নিগ্রহ দানব- 
দিগের উদ্মার কারণ হইয়! ঠাড়ীইল। ফালে অভিনয়ে বিদ্বু সৃষ্টি করিল দানবগণ। 
তখন দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়। দানবদিগকে অভিনয় ক্ষেত্র হইতে 
বিতাড়িত করিলেন। আর তদবধি ব্হ্ধার আদেশে মুক্ত-প্রাঙ্গণে অভিনয়ের 
পরিবর্তে সুরক্ষিত নাট্যগৃঙ্ে অভিনয়ের প্রথ! প্রচলিত হইল । 

এই উপাখ্যানের ভিতর হইতে একট] সিদ্ধান্তে আস! যাঁয়। আধ্য ও 
উচ্চবর্ণ ভিন্ন অপর কাহারই বেদাধ্যয়নে অর্থাৎ (তৎকালীন ) শিক্ষালাভে 
অধিকার ছিল ন।। পঞ্চম বেদ অর্থাৎ নাটক হৃষ্টির একটা মুল উদ্দেশ্য ছিল 
অনাধ্য স্ম্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার-সাধন। শিক্ষা-প্রসারের এই তাগিদ 
আজিও রহিয়াছে, চিরদিনই থাকিধে। লোক-শিক্ষার বাহনগ্নপে নাটক 
ও অভিনয়ের মূল্য কোন দিনই হাঁস পাইবে না। 


সামাজিক সংহতি 


ধরাপৃষ্ঠ হইতে সে সব প্রাচীন সভ্যত! নিশ্চিন্ক হইয়! গিয়াছে, যাহার একমাত্র 
উল্লেথ হয়তো আছে স্াহিতা বা ইতিহাসের পাতায়, সেই সব সভ্যতার বিলুপ্তির 
অন্ততম কারণ হইতেছে--শ্রেণী-বৈষম্য এবং সামাজিক সংহতির অভাব । 
মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্থ* যখনই অস্বাভাবিক, বিকৃত ও বৈরকার হইয়া 
দ্াড়াইয়াছে তখনই দেখা দিয়াছে সভ্যতার সৌধে ধ্বংসেব বিরাট ফাটল। 
একট! খুব বড় দৃষ্টান্ত দেওয়া! যায় ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতেই । মুসলমান 
আক্রমণের প্রাকালে তদানীন্তন হিন্দুসমাজে দেখা দিয়াছিল তেমনি একট! 
অবস্থা । সনাতন গুণ-কন্ম-বিভাগ ৰা বর্ণৃশ্রমপ্রথ! বিকৃত হইয়! সক্কীর্ণ জাতি- 
বিচারে পরিণত হইয়াছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণায়দের উৎপীড়নে নীচ জাতিদের 
মধ্য জাগিয়া উঠিয়াছিল একট। ত্রাহি-ত্রাহি ভাব। সমাজের সংহতি প্রায় বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছিল। সাধারণ নিয়েশীর লোকের! মুক্তির আশায় আন্রমণকারী 
বিদেশীয়গণকে পধ্যস্ত সাদরে বরণ করিয়া লইতে কুগ্ঠা বোধ করে নাই। 
বখতিয়ার খিলজীর বাংল! আক্রমণের পূর্বেই সারা দেশ ছল্সবেশী পঞ্চম- 
বাহিনীর চরে ছাইয়। গিয়াছিল। হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধ শ্রমণের দল অগ্রপ্রবেশ 
করিয়াছিল সমাজের আনাচে কানাচে । আভ্যন্তরীণ অনৈক্য বৈদেশিক 
আক্রমণকারীর আগমন পথ অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। বিদেশী 
বিধন্থীর ভাতে ব্রাঙ্গপপ্রমুখ উচ্চশ্রেণীর লাঞ্ছনা! সেকালের প্রোলেটারিয়েট 
কবিব কাব্যানপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সেকালের সমাজচিত্রে দেশের এই 
শোঁচনীয় গ্রকাহীন অবস্থাট। বেশ প্রকট হইয়| রহিয়াছে । দেশ ও সভ্যতার সেই 
সঙ্কটের দ্দিনে অভাব ঘটিয়াছিল জাতীয় সংহতির, অভাব ঘটিয়াছিল দেশাত্ম- 
বোধের, অভাব ঘটিগ়াছিল সমাজ-চেতনার। হিন্দুভারতের পতজ্সর একটা 
বড় কারণ ছিল আভ্যন্তরীণ জাতিবিরোধ ও শ্রেণী-বৈষম্য। 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা চিন্ন ভিক্ন দেশে শ্রেণী-বৈষম্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি 


১০২ জনশিক্ষার কথা 


দেখা যায়। কথনে!। দেখা যায় তথাকথিত উচ্চ বর্ণ ও নিয় বর্ণের মধ্যে 
বিরোধ-_যেরধপ ঘটিয়াছিল হিন্দুতারতের পতনোস্মুখ অবস্থায়, অথবা যেব্ধপ 
ঘটিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকায় । কখনে! দেখা যায় জাতিবিরোধ বা ধর্মবিরোধ, 
-যাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে বহ্বর্ষব্যাপী ক্যাথলিক প্রোটেষ্টা্টদের ঝগড়া-বিবান্গ, 
খৃষ্টান-ইহুদী সংঘর্ষ এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধ । কথখনে| সংঘর্ষ ঘটিয়াছে 
ধনী ও নির্ধনের মধ্যে, পু*জিবাদী ও শ্রমিকের মধ্যে, শোষক ও 
শোধিতের মধ্যে । 

পরাধীনতার শৃহ্ধণ মুক্ত ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এক শ্রেণীহীন 
সমাজ ( 018931683 9০০19%5 ) প্রতিষ্ঠায় আশ্বাস দ্িলেন। শ্রেণীর আবার 
অনেক জাতি। রাজনীতিক বা দলীয় শ্রেণী, সামাজিক শ্রেণী, অর্থনীতিক 
শ্রেণী, বর্ণগত শ্রেণী ইত্যাদি। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে জাতিগত, 
ধন্দগত এবং স্ত্রীপুরুষ ভেদ্াভেদে সমান নাগরিকাধিকার শ্বীকৃত হয়েছে। 
কিন্ত আইনের সাহায্যে একদিক দিয়] শ্রেণীবৈচিত্র্যের আংশিক বিলোপ- 
সাধন করা হইলেও শ্রেণীবৈষম্যের আমূল বিলোপসাধন সম্ভবপর নহে । এই 
বিষময় সামাজিক ব্যাধি অনাবিষ্ৃত নৃতন গুপ্তপথে আত্মপ্রকাশ করে। 
পলিটিক্যাল্‌ বা প্রোফেশ্বন্তাল্‌ (50715০21200 70:01899810208] ) ক্ষেত্রে 
আইনের সাহায্যে শ্রেণীবৈষম্যের সমস্যার কিঞ্চিৎ লাঘব সম্ভব হইলেও 
সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য ও সৌহগ্ ভিন্ন প্রকৃত শান্তি ও সামা প্রতিষঠালাভ 
করে না। শ্রেণীহীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সার্থক করিয়া ভুলিতে হইলে 
সর্বপ্রথমই চাই সামাজিক সংহতি । 


মানুষে মানুষে মন-কষাকৰি 


জনক্ল শহর) যেখানে মাছষ অর্থের চিন্তায় বাস্ত হইয়। সেখানকার 
সমাজের রূপ এক আর জনবিরলল মন্দগতি জীবন পঙ্গীসমাজের চিত্র অন্যবূপ। 
শহরে সমাজেও শ্বার্থের ভিত্তিতে একপ্রকারের সংহতি গড়িয়া উঠে। 


সামাজিক সংহতি ১৮৩ 


রাজনীতির সভামঞ্চে একই মতের পোষাকে বহু মানুষ একত্র মিলিত হয়, এ 
একপ্রকার সংহতি; আবার একই পেশার মাধ পরস্পরের প্রতি কিছুটা 
দরদী হয়--সেও একপ্রকার সংহতি । শহরে হয়তো নিজের পাশের বাড়ীর 
বাক্ল্যাটের মানুষের খোঁজ রাখিবার আদৌ প্রয়োজন বা অবকাশ হয় না, 
কিন্ত বিশেষ হ্থার্থের খাতিরে বছ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধোও একট! 
এ্ীকাবোধ বা সংহতি গড়িয়! উঠে কিন্তু এই শ্ক্যাবোধ একান্তই স্বার্থসাপেক্ষ 
এবং বাস্তবধন্্ী। এর পশ্চাতে মানুষের সুকুমার ভাবাবেগের অনুপ্রেরণা 
অতি সামান্কই আছে। পলীসমাজে নান। দলাদলি, নীচতা ও সন্থীর্ণতা 
থাক! সত্বেও প্রতিবেশীমূলক মনোভাব পল্লীসমাজের আওতায় যেরূপ সহজে 
গড়িয়া উঠে, জনাকীর্ণ, শ্বার্থ-দন্্-কণ্টকিত শহরে জীবনে সেভাবে গড়িয়া 
উঠিবার সুযোগ কোথায়? 

বর্তমান শিল্পগ্রধান সভ্যতার অগ্ঠতম প্রধান সমন্ত। ধনী-নিষ্ধনের অর্থ 
কেবল জীবনের আরাম-আয়েশ বিলাস ব্যঘনের উপকরণই জোগায় না, 
অর্থ-ই সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল উৎস। অর্থের 
ভিত্তিতেই আজিকার দিনের সমাজ-বিস্াস। মাছষে মানুষে মনকষাকষির মূল 
কারণও আথিক অসাম্য। সাম্যবাদ বা! সৌশ্যালিজ.মের মূল উপজীব্যই হইতেছে 
জাতীয় ধনসম্পত্তির সমব্টন এবং মানুষের আধ্িক অবস্থার সমতা-বিধান। 

অর্থনীতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে মন কবাকষি হাস করিবার একটা! 
উপায়ের নির্দেশ দিতেছে সাম্য মতবাদ । কিন্ত রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
মানুষের অধিকার বা অবস্থার সমতা বিধান করা হইলেও বতক্ষণ পর্যন্ত না 
মানুষের মনে মাঁছষের প্রতি সমভাবের উদয় হয় ততক্ষণ রাজনীতিক বা 
অর্থনীতিক কোন কৌশলই সামাজিক মনকষাকবির (৪০০1%1 6928102 ) 
স্থায়ী অবসান ঘটাইতে পারিবে না। প্রকৃত গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদের ভিদ্ধি 
সংবিধানেও নিহিত থাকে না--মাহষের মনই সাম্-মৈত্রী-স্বাধীনতার 
ভিত্বিভূমি। নু মনের গঠনের জন্ত চাই সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা! । 


১৪ ভনশিক্ষার কথা 


দণধুগের দিনে শিক্ষার সুযোগ-ন্ুবিধ। আজ আর মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই 
সীমাবন্ধ থাকিবার কথ! নহে । প্ররুতির দান আলোবাযু ও জলের উপর যেমন 
মামুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার; তেক্ি শিক্ষার উপরেও সকলের মৌলিক 
অধিকার আঞ্জ সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই সার্বজনীন 
্বীরুতির বাস্তব অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়। যায় জগতের প্রগতিশীল দেশগুলিতে 
--জনশিক্ষার বিচিত্র ব্যবস্থায়। | 

আমাদের এই প্রাচীন দেশে অতীতে এই মহিমময় সংস্কৃতির বিকাশ 
হইয়াছিল। সেই সংস্কৃতি ও এতিহের ধারাই মান্গষের মনের জমিনকে সরস 
অমৃদ্ধ রাখিয়াছে যুগে যুগে । লোকরঞ্জনের নান! অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রধানতঃ 
এই শিক্ষ! ও সংস্কৃতির ধার! প্রবাহিত হইত। কোন কালেই এদেশে ইন্কুল- 
কলেজের এত বাহুল্য ছিল না, যেমনটা দেখা যায় আজকের দিনে। 
পল্লী প্রধান অঁমাজ ব্যবস্থায় ইন্কুল-কলেজী পোষাকী শিক্ষার ততটা প্রয়োজনও 
তেমন ছিল ন!। গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ শ্রামশাসন লোকচিত্ত-বিনোদন ইত্যাদির 
ব্যবস্থা গ্রাম-গণ্ডীর অভ্যন্তরে গ্রামের লোক নিজেরাঁই করিয়া লইত। যেমন 
এদেশে তেমন অন্য দেশেই অতি প্রাচীনকালে এমন একট। প্রতিষ্ঠান ছিল 
বপিয়া জান! যায় সেখানে জাতিধর্শবর্ণ নিব্বিশেষে গায়ের সকল লোকই 
একত্র মিলিত হইবার স্থযোগ পাইত। গ্রাম্যসমাজের সম্প্রসারণ, শহরে ও 
শিল্পপ্রধান সমাজের গোড়াপত্তন, বিজ্ঞানের প্রসার এবং দ্রতগামী যানবাহনের 
প্রচলন ইত্যার্দি কাঁরণে প্রাটীন স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীর এবং সেই সঙ্গে পল্লী 
প্রতিষ্ঠান গুলিরও বিলোপ ব1 বিকাতি ঘটিল। পল্লীমমাজের সংহতি বহুলাংশেই 
সংরক্ষিত হইত এই সকল প্রতিষ্ঠানের আধুনিক ইংরাজী নাঁম-_0021000185 
09009 । এর একটি সুন্দর বাঁংল! প্রতিনাম খুঁজিয়া বাহির কর] দরকার। 
প্রাচীন দিনের চণ্ডতীমণ্ডপ বা বারোয়ারীতলা হয়তো আধুনিক অভিরুচির 
মাপকাঠিতে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হইতে পারে। আসাম 
অঞ্চলে একটি গ্রামা প্রতিষ্ঠানের খোন্স পাওয়া যায়,-নাম “মেলঘর”-_ 


লামাজিক সংহ্ধি ১০৫ 


গায়ের লোকের একত্র মেলামেশার জায়গা । নামটি স্ুনির্বাচিত। উত্তর 
ভারতের বছ জায়গায় “পঞ্চায়েৎ ঘর? দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা 
এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বল! হয় চৌপল। 


কমুুুনিটি সেপ্টার বা সার্বজনীন মিলনকে 


নাম যাহাই হউক ন! কেন, প্রতি গ্রাম বা জনপদে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান 
থাক! প্রয়োজন- যেরূপ মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতিক দল, নামাঞজিক 
বা আথিক পদমর্য্যা! নিব্বিশেষে প্রতিবেশী হিসাবে পরস্পরের সহিত মিলিত 
হইতে পারে; যেখানে জনপদের প্রত্যেক অধিবাসীর থাকিবে সমান 
গ্রবেশাধিকার। সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মহচির সঙ্গে প্রত্যেক জনপদবাসীর 
থাকিবে সানন্দ ও শ্ষেচ্ছারুত নংযোগ । এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নৈশিষ্ট্যই 
হইবে এর সার্বজনীনতা। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইবে গোলটেবিল বৈঠকের 
নীতি অনুসারে (73091 02016 9001059 )--অর্থাৎ সভাপতি, সম্পাদক 
বা অন্ত কর্মকর্তার কোন বিশেষ মর্যাদা বা ক্ষমত| থাকিবে না। প্রতিটি 
সভ্যই সম মর্যাদা ও অধিকার ভোগ কগ্গিবে। কম্যুনিটি সেপ্টার সমস্ত 
শ্রেণীগত বিভেদ-ব্যবধানের অবসান ঘটাইবে-_-এমন একটা বড় দাবী কর! 
বাম না। পরন্ত এই সকল বিভেদ বাবধান থাঁক! সত্বেও কমানিটি সেপ্টারে 
সর্বসাধারণ একত্র মিলিত হইতে পারিবে এরক্য ও সথ্যের ভিত্তিতে এবং 
এই একত্র মিলনের ফলেই €508107 বা মন কষাকষির ঘটিবে লাঘব 
বা অবলান। 


কাজ ও আনন্দ 


একটি আনন্দ উপভোগ করা আর বহুজনের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ 
উপভোগ করা,--এই ছুইয্বের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি । যে আনন্দ অপর 


১৪৬ জনশিক্ষার কথ! 


দশ জনের সাহচধ্যে উপভোগ করা যাঁয় তার সামাজিক মূল্য অনেক বেশী। 
স্বস্থ সমাজগঠনের পক্ষে নিদ্দোষ লোকরঞ্জনের অপরিহার্ধ্যত। সার্বজনীন 
্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। কম্যুনিটি সেপ্টারগুলির মাধ্যমে লোৌকচিত্ত বিনোদনের 
নান আয়োঁজনই কর যাইতে পারে। জনপদের * বিভিন্ন সামাজিক বা! 
আথিক ত্তরের লোকই এ সকল আনন্দান্রষ্ঠানে যোগ দিতে পারিবে । এখানে 
গান, অঙিনয়, কথকতা, পাঠ, ছায়াগিত্র, প্রদর্শনী, প্রভৃতি নানারূপ, 
'আনন্দানুঞানেরই ব্যবস্থা কর। যাইতে পারে! বাহির হইতে ভাড়াটে ব। 
সথের থিকেটারী দল না আনিয়া এখানে স্থানীয় লোকেরাই নান। অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে। ৪ 

কেবল আনন্দাহুষ্ঠানই না, শিক্ষা, সমাজসেবা শিল্প, ইত্যাদির অনুশীলনও 
হইবে এই সব কেন্ত্রে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মানুষ্টানের ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে। প্রাতংকালে শিগুদের পাঠশালা! দ্বিপ্রহরে মহিল৷ 
সমিতি, বৈকালে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা ও সন্ধ্যায় বড়দের লেখাপগ্ার 
আসর ও সান্ধ্য বৈঠক বসিতে পারে। কম্যুনিটি সেপ্টারের সংলগ্ন থাকিবে 
একটি গ্রন্থসংগ্রহ ও পাঠাগার। গায়ের কারিগর তাহার যন্ত্রপাতি মেরামত 
করিয়া! লইতে পারিবে কমযুনিটি সেণ্টারের ছোটখাট কারথানায়। একটি 
ফারষ্টএড-বক্স বা প্রাথমিক শুশ্রাধার উপকরণ কমুযুনিটি সেপ্টারে সংগ্রহ করির। 
রাখিতে হইবে । একটি ম্যাটাএনিটি ব্যাগ বা প্রসবের গরয়োজনীয় জিনিসপত্রও 
এখানে রাখা উচিত । প্রয়োজন মত গায়ের লোকেরা তাহাদের নানা 
আত্যন্বিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই কম্যুনিটি সেপ্টারেই পাইতে পারিবে । 
একটি ছোটখাট সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম গড়িয়া ভুলিতে হইৰে এই কম্যুনিটি 
সেপ্টারে। সংক্ষেপে গ্রামা কমুয্নটি সেশ্টীরটি হইবে গায়ের লোকের 
শিক্ষাকর্মম-আনন্দানুষ্ঠান কেন্ত্র। উৎসবের দিনে ধনীর ছুয়ারে রবাহৃত 
'আগন্তকের স্থায় অবাঞ্চিত অবস্থার পরিবর্তে, গ্রামের সার্বজনীন অনুষ্ঠানে সবাই 
ভোগ করিবে সমানাধিকাঁর। 


সামাজিক সংহতি ১৬৭ 
পরিচালনা 


গীয়ের প্রাপ্তবয়স্ক সকল লোঁকের সম্মতিক্রমে একটি প্রতিনিধিমূলক 
পরিচালকমণগ্ডলী কম্যুনিটি সেণ্টারের কাধ্য নির্বাহ করিবেন। পরিচালক- 
মণ্ডলীর সদশ্যগণ হইবেন অবৈতনিক এবং পালাক্রমে পরিবর্তনশীল । 

কিন্ত কেন্ত্রের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান চির যথাযথ পরিচালনার জন্য থাকিবে 
একজন সংগঠক এবং কাজের পরিমাণ অচুসারে একজন ব|) একাধিক 
মরকারী। বর্তমানে পাচশাল! শিক্ষা পরিকল্পনায় গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকুল্ে 
যে সব কম্মুনিটি সেপ্টার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তার ব্যয়ভার সবটাই অবশ্ত সরকারী 
তহবিল হইতে দেওয়| হয়। কিন্ত সমগ্র না হইলেও অস্ততঃ আংশিক ব্যয়ভার 
স্থানীয় লোকের চাদ! বা দানে নির্বাহিত হওয়। বাঞ্ছনীম্ব। 





স্পন্লিশ্পিভি ক্ষ) 
শিক্ষা ও সাক্ষরতা 


পঞ্চেন্দ্িয়ের সাহায্যে মানুষ নানাভাবে অন্থভূতি, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ 
করিতেছে । আমরা দেখিয়া শিখি, ঠেকিয়া (স্পর্শ করিয়া অর্থে) শিখি, 
শুনিয়! শিখি। প্রকৃতির বিরাট পাঠশাঙ্পায় জ্ঞাতসাঁরে বা অজ্ঞাতসারে আমর! 
প্রত মুহর্তেই শিক্ষা অর্জন করিতেছি । 


আকাশ আমার শিক্ষা দিল ২ 

উদার হ'তে ভাইরে; 
কন্্ী হবার মন্ত্র আমি 

বাযুব কাছে পাইরে। 
মাটির কাছে সহিষ্ণতা 

পেলাম আমি শিক্ষা, 
আপন কাজে কঠোর হতে 


পাষাণ দিল দীক্ষা । 
বিশ্বজোড়। পাঠশালা! মোর 
সবার আমি ছাত্র, 
নানান ভাবের নতুন জিনিস 
শিখছি দিবারাত্র । 
মানুষ প্রগতিশীল। প্রকৃতির শক্তিকে নানা! কৌশলে আয়ত্ত করিয়া! মানুষ 
নিজেকে কাজে লাগাইয়াছে'***** | প্রকৃতির ভাগ্ডার হইতে নান! জ্ঞান 


আহরণ« করিয়া নিজের জ্ঞানভাগ্ডাঁর সমৃদ্ধ করিয়াছে । দেশ কাল ও দূরত্বের 
ব্যবধান ঘুচাইয়া একের আহত জানরাশি সারা জগতের কল্যাণে বিতরণ 
করিতেছে । 


পরিশিষ্ট ১৬৭ 


বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বৈচিত্র্যময় প্ররুতিকেই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম 
মনে করিয়। নিশ্চিন্ত থাকিবার উপাম্ব নাই। আবার অপর পক্ষে শিক্ষ!- 
বিস্তার বা প্রচার-মাধ্যম হিসাবে আজকাল যে সকল বৈজ্ঞানিক কৌশল যথা, 
চলচ্চিত্র, রেডিও, দূরেক্ষণ ইত্যাদির বহুল বাবহার চলিতেছে তাহার উপরেও 
একান্ত নির্ভর করিয়া থাক! সম্ভব নহে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ছাপার অক্ষরকে 
বাদ দেওয়৷ চলিতে পারে না। এমন এক সময় ছিল যখন অক্ষরজ্ঞানহীন 
হইয়াও কোন ব্যক্তির পক্ষে সংগসারের দশটা কাজ চালাইয়া! যাওয়া খুব 
অস্থুবিধাজনক হইত না। কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিস্থিতে উহ] খুব সহজসাধ্য 
নহে। ছাপাখান। ও মুদ্রণশিল্লের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
আহত জ্ঞান, মানুষের ভাবধারা! ও নিত্য নব আবিষ্কারের ফল সারা জগতময় 
প্রচারিত হইয়াছে । সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি অসংখ্য 
বিষয়ে মান্ষের নিত্য নব অবদানের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইলে ছাপার 
অক্ষর তথ! লিখিত অক্ষরের সাহায্য বর্জন করা চলিবে না। শিক্ষার পরোক্ষ 
মাধ্যম যত প্রকারই থাকুক না কেন--প্রত্যক্ষ মাধ্যম হিসাবে অক্ষরপরিচয় 
সর্ধাগ্রগণ্য ও অপরিহাধ্য। 

জনশিক্ষা গ্রসারের কথা আলোচনা! করিতে গেলে প্রথমেই আক্ষরিক 
শিক্ষা বা লিটারেসি এডুকেশনের কথা৷ ভাবিতে হয়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 
তিন-চতুর্থাংশই নিরক্ষর । জগতের জ্ঞানভাগ্ারের সদর দরজাই তাহাদের 
নিকট 'অবরুদ্ধ । 00567710608 ০1 0116 108070195 10৫ 8119 106801018১5 105 1)9 
০9০৪,-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার এই মৌলিক নীতি স্বীকার করিয়া 
লইলে জনসাধারণের জন্য সার্বজনীন আক্ষরিক শিক্ষা বা ইউনিভারসেল 
লিটারেসি এডুকেশনের ব্যবস্থা না! করিয়! গত্যন্তর নাই । ডিমোক্র্যাসি ও 
ইউনিভারসেল প্রিটারেসি এই ছুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। 
নানকল্পে সার্বজনীন অক্ষরপরিচয় ডিমোক্র্যামির প্রথম ও প্রধান সর্ভ। 
গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্থাৎ রাষ্ট্রনিয়স্্রণে আপামর 


১১৯ ্‌ জনশিক্ষার কথ! 


ন্বনসাধারণের দ্রায়িত্ব এবং অধিকার একটা বড় কথা। নিরক্ষর ভোটার 
জোড়া বলদ, তৈলপ্রদীপ, বৃক্ষ বা সেই জাতীয় অন্ত কোন প্রতীক চিহ্হিত 
বাক্সে ভোটপত্র বা ব্যালটপেপার নিক্ষেপ করিয়া তাহার ভোটাধিকার অথব। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষা করিল বটে, 
কিন্তু ইহাতে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্ঠ প্রকৃতই সিদ্ধ হইল কি? 

নাগরিক জীবনের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন হইতে আরস্ত 
করিয়! ক্ষুদ্রতম প্রাতাহিক জীবনের খু'টিনাটি কাজের তাঁগিদেও আক্ষরিক 
শিক্ষার অনিবার্য প্রয়োজন আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চিঠিপত্র 
লেখা, খবরের কাগজ পড়া, রেল বা ছ্টিগারে যাতায়াত করা, আইন আদালতের 
কাজে, থিক্েটার-পিনেমায়, বাস্তা-ঘাটে এবং হাটে-বাজারে প্রতি ক্ষেত্রেই 
লিটারেসি বা আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। শিল্প-প্রধান 
(107550001) বা শহুরে (0:০০ ) সভাতার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রয়োজনের 
তীব্ত। বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপে লিটারেসি-আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তা 
মহাবীর নেপোলিয়ন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট সৈম্তবাহিনীর মধ্যে তাহার 
আদেশনাষা প্রচার এবং সেই আদেশনামার তাৎপর্য বুঝাইবার মাধ্যম হিসাবে 
তিনি লিটারেসি শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিয্াছিলেন। আজকাল ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন এবং দলীয় প্রচারের (791৮5 00088508 ) কল্যাণেও 
লিটারেসি শিক্ষার বন্ধল প্রসার হইতেছে । আধুনিক প্রচার বা প্রোপাগাণ্ড 
পাবলিসিটির প্রধান অন্ত্রই হইতেছে লিটারেসি। ছাপা-অক্ষরের শক্তি 
অপরিসীম । সেইজন্তই 7:95৪ ব। ছাপাখানাকে গভ09767 1358505” বলা 
হইয়া! থাকে। 

আত্মশিক্ষা বা 8911-90505%6020এর গুধান উপায় লিটারেসি। সিনেমা- 
রেডিও বক্তৃতা ইত্যাদি শিক্ষা-মাধ্যম যাহ! করিতে না পারে, লিটারেসি ভাহাই 
সম্ভব করিয়া তোলে। জগতের বিরাট জ্ঞান তাগ্ডারের চাবিকাঠি হইতেছে 
লিটারেসি। ইহারই প্রলার্দে মানৃষ আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। একজন 


পরিশি্ ১১১ 


সাক্ষর এবং নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যেকার প্রভেদও হইতেছে এই আত্মবিশ্বাস বা 
আ'ত্মনির্ভরতা | 

17553598170. 17559-706955 0318.5899 800 110055095 09018118810 
77019218৮ ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ জ্ঞাপক নানাপ্রকার বুলি আমরা গশুনি। 
কিন্ত মন্গস্ত সমাজের নব চাইতে সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগ হই তেছে--111669 
800 11116912%9, সাক্ষর ও নিরক্ষর । সভ্য মানুষের শিক্ষা-প্রচেষ্টার ভিতিভূমি 
এবং প্রধান সোপান হইল লিটারেসি। শিক্ষা-গ্রসারের জন্ত আমর ঘত প্রকার 
কৌশলই অবলম্বন করি না কেন-লিটারেপিকে কোনমতেই বাদ দেওয়! 
চলিবে না। 

১৯৫১ সনের লৌক গণনায় দেখ। যাইতেছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রান্ আড়াই 
কোটি নরনারীর শতকরা ৯৪'৭ জন মাত্র শ্বাক্ষর। পূর্ববন্তী লোকগণনার 
হিসাবে আমরা শতকরা ১৬ হইতে ২৪শে আগাইয়। গিয়াছি। ইহা যে অতি 
মন্থর শন্বুক গতি সে কথার বিশদ ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। 

দেশজোড়া নিরক্ষরতা। সমস্যা সমাধান জনশিক্ষা! আন্দোলনের প্রাথমিক 
উদ্দেন্ত। কারণ আমরা বিশ্বাস করি অক্ষরজ্ঞানই শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র । আমর! ইহ্াও বিশ্বাস করি যে শিক্ষার দৃঢ় 
ঝুনিয়াদের উপরেই দেশ ও সমাজগঠনমুলক যাবতীয় পরিকল্পন। সফল হইতে 
পারে। শিক্ষাকে বাদ দিয়। বড় বড় পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিবার 
প্রয়াস অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী স্থাপন করিবার মতোই হাস্তকর। 


স্পল্ভিস্পিভ (সপ) 
জনশিক্ষার সিলেবাস 


সৃচন। | 

আমাদের জনশিক্ষীকেন্দ্রসমূহে যে সকল বিষয়ের পাঠ ও পরিশীলন হইবে 
তাহার একটি মোটামুটি সংক্ষিপ্তসা'র প্রদত্ত হইগ। অজ্ঞ ও নিরক্ষর নরনারীকে 
কি কি বিষয় পড়াইতে ও শিখাইতে হইবে সে সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ 
রহিয়াছে। দৈনন্দিন পারিপাশ্বিক জীবনের সহিত যোগস্ুত্র অক্ষু্ রাখিত্ব। 
সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় স্থাপনই হইতেছে'জনশিক্ষার গ্রথম ও 
প্রধান লক্ষ্য । এই উদ্দেশ স্ুপিদ্ধ করিতে হইলে আমাদের বিদ্যালয়সমূক্চে 
অধীত একাধিক বিষয়ের আলোচনা ও অনুশীলন অপরিহাধ্য হইয়া দীড়ায় । 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে সময় অতি অব্প। পরবর্তী শিক্ষ] ব! 1:09: 
6000%600-এর জন্ত নানাবিধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; ইহার ক্ষেত্র ও 
প্রয়ে।গ খুবই ব্যাপক। কিন্তু জনশিক্ষা সমস্যার যে বিশিষ্ট দিকটির প্রতি 
আশু মনোযোগ দিতে হইবে-_-তাহা হইতেছে আমাদের লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
নিরক্ষরতা। নিরক্ষরত। দূর করিয়৷ দেশের আপামর জনসাধারণকে “পরবস্তী 
শিক্ষার” জন্য গ্রস্তত করিয়া তোলাই আমাদের জান্দোলনের সাম্প্রতিক 
উদ্দেশ্টা। 


শিক্ষণ-সময় 


একটা মোটামুট হিসাঁবে দেখা যায় যে গ্রতিটি গ্রামাকেন্ত্রে এক এক বারে 
অন্ততঃ ৩০।৩৫টি বয্ঙ্ক-বয়স্কার শিক্ষার ব্যবস্থা! করিলে এবং প্রতিটি দলের জন্ত 
তিন মাস সময় দিতে পারিলে বৎসরে প্রীয় ১** জনকে সাক্ষর করিয়া! তু'লতে 
পারা ষস্তবপর। সুতরাং অনধিক তিন মাসের মধ্যেই চলনসই অক্ষরজ্ঞান এবং 


পরিশিষ্ট ১১৩ 


তৎসহ অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছুট! প্রাথমিক ধারণা জশ্মাইতে ন। 
পারিলে এই আন্দোলনকে কার্যাকর করিয়া তুলিতে পারা যাইবে না। একট। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সাক্ষরত! অসার পক্ষে মাত্র তিন মাস সমর থে কি 
না। বয়স্কশিক্ষা সমস্যাটি এখনও পর্ধ্যন্থ পরীক্ষামুলক- অন্ততঃ ভারতবর্ষে । 
স্থতরাং আপাতত: এবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমতের উপর নির্ভর 
করিয়াই আমার্দের কম্মপন্থ! নিদ্ধীরণ করিতে হইবে । সুখের বিষয় বন্ধল 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষাশান্ত্রবিদ্গণের অভিমত তিন মাসের সপক্ষেই সাক্ষাদান 
করিতেছে । “9৮1 ঞ0018 124 902002 অপ্রিন্থে [11:19 গা] ৬1112 
ুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলিনায় (9০০08687511, ) অন্তগ্ঠিত জনশিক্ষ! 
আন্দোলনের ফপাফন বিবৃত করিয়। বাঁলতেছেন বো এক মাসের চেষ্টাতেই 
বয়স্ক-বরঙ্কাগণ পঠন, লিখন ও সাধারণ পাটিগণিত আত্নত্ব করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । ফিলিপাইন দ্বীপপুপ্র ও মালয়ে লন্ধ অভিজ্ঞতা হইতে ডাঃ 
লাওব্যাকও তিন মাসই সাক্ষরতা অঞ্জনের পক্ষে যথেষ্ট,_এই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন । আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা ভইতেও এই মত সমধিত 
হয়। সাঁধাররূঅক্ষর পরিচয় এবং নিত্যকার জীবনযাত্রার ধতখালি 
ঠিসাব-শিক্ষার্ক প্রয়োজন, ততখানি শিক্ষা করার জন্য তিন মাস সমক্ন যথেষ্ট । 
সুতরাং তিন মছসর উপযোগী করিরাই আপাততঃ এই মিলেবাসটি বিরচিত 
হইয়াছে । এই পিলেবাসে ঘষে সকল বিষর সন্নিবেশিত হইয়াছে সে সঙ্গন্ধে 
প্রধান বক্তবা এই যে, এইসব বিষয় ছাড়াও এমন আরও অনেক বিষয় 
রহিয়াছে যাহা! প্রত্যেক নরনারীর সাঁধারণভাবে জান। উচিত। কেবল তাহাই 
নহে, এই সিলেবাসে লিখিত বিষয়গুলি সন্বন্ধেও যেটুকু জানিবারঁ, কথা তাহা 
অপেক্ষা আরও বেনী অনেক কিছুই জানিবার আছে। ফলকথা, জনশিক্ষার 
প্রসার কোন একট! বাধাঁধরা ও সুনিষ্চিষ্ই পিলেবাস অনুসরণ করিস, চলিতে 
পারে না। সময়, শিক্ষার্থীর পারিপাশ্বিক অবস্থা, মানসিক বিকাশ, সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক জীবন ইত্যাদি নান! বিষয়ের বিচারসাপেক্ষ বয়ন্কশিক্ষার 


৮. 
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সিলেবাস পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইতে পারে। সাক্ষরতা অর্জনের সঙ্গে 
সঙ্গে যাহাতে কয়েকটি অতি প্রয়োন্ধনীয় বিষয়েও সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান 
জন্মিতে পারে সেই উদ্দেশ্য লইয়াই বর্তমান সিলেবামটি রচিত হুইয়াছে। 
ইহাকে বাধ্যতামূলক বা অপরিবর্তনীয় বলিয়! মনে করিলে তুল কর! হইবে। 


শিক্ষণ-পদ্ধাতি-_ 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য । পূর্বে একথা বহুবার 
বলিয়াছি যে বরস্ক-বয়স্কাদের শিক্ষাদান ব্যাপারটি শিগুবিষ্ভালয়ের শিক্ষ কত! 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের । প্রকৃতপক্ষে বয়ন্কদিগকে প্রচলিত অর্থে পড়ানো, 
সম্ভব নছে। একটি গ্রীতিকর ও হ্ৃগ্ভতাপুণ পরিবেশে গল্প ও আলাপ- 
আলোচনার ভিতর দিস ব়স্ক-বয়স্কাদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা না করিতে পারিলে 
সুফল আশা করা যাইযে, না। প্রচলিত বন্তৃতা-প্রণালী (12089 2080100 ) 
বা গুরুমহাশয়গিরি দিন এক্ষেত্রে একেবারেই অচল। শিক্ষাদান- 
পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এই উভয় বিষয়েই শিক্ষককে যথেষ্ট পরিমাণে 
উদার মনোভাবাপক্ন ও গ্রগতিপন্থী হইতে হইবে। 


শিক্ষণীয় বিষয় 


* এই সিলেবাসে মাতৃভাষা, পাটীগণিত, স্বাস্থ্য, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল, 
ইতিহাস, গাহস্থ্য-বিজ্ঞান, সমাজশাসন-বিধি ও কুটীর-শিল্প- মোট এই আটটি 
বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা কর! হইয়াছে । শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর ( %97:9066 ) 
উল্লেধের সঙ্গে সঙ্গে পাঠদানপ্রণালীরও একটু আভাস দেওয়। ছহল। যদ্দিও 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, তবু আবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক যে 
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পাঠ্য বিষয়বন্ত পাঠদানপ্রণ।লী সন্বদ্ধে শিক্ষকের পুর্ণ শ্বাদীনতা। থাকিবে । কোন 
নিন্দিই শৃত্রের দ্বারা শিক্ষকের মৌলিক এতট্কু খাটে। বা ব্যাহত করা 
উদ্দেশ্া নহে । 

বান্তবক্ষেত্রে ল্ধ অহিজ্ঞতায় এই ফিলেবাসের পরিবর্তন ও পরিমার্জন 
২হবে অবশ্বাভাবী। 


১। মাতৃভাষা 


জশশিক্ষা আন্দোলনের চরম লক্ষ্য ও উদ্দেখ্রা যতই মচ।ন ও বা।পক হউক 
না .কন উহার উদ্দেশ্য যে নিরক্ষরতা দুবীকরণ সে বিষে কোন মতভেদ 
নাই । আক্ষরিক জ্ঞানলাভই শিক্ষার গ্রথম সোপান । 

কিন্ত কি প্রণালী অবলম্বন কবিলে। নিরক্ষর বয়স্ক-বযস্কধিগেব অতি সহজে 
£ব* অন্ন স্ময়ে আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্গ করিয়া তোলা যায় সে সঙ্ন্ধে যথেষ্ট 
মতানৈকা বহিযাছে। 


ক) বর্ণ-পরিচয়-পন্ধতি-_ 


আমাদের চিরাচরিত বর্ণ-প্রিচয়-পদ্ধতির (411)15096 2508700 ) কথা 
প্রথমে বিবেচন| করা যাইতে পারে। আমাদেক দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়- 
সমূহে আবহমান কাল হইতে এই প্রণালীতেই শিক্ষারস্ত করা হয়। কিন্তু দেখা 
ও ষে বর্ণমালার সহিত পরিচয় স্থাপন হইতেই গ্রাফ একবংসর বা ততোধিক 
সময় অতিবাহিত হয়। শিশুরা যন্তরচালিতবৎ বর্ণমালার অক্ষরগুলি ঢালা 
ম্বন্ত করিয়। যার । অভ্যাসের বশে তাহার! 'অ-আন্ই-ঈ 'আবুত্বি করিয়! 
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বায় বটে, কিন্ত তাহাদের আঙ্গুল উচ্চারণের হু পিছনে পদ্ছিয়া থাকে 
ঘআ হইতে ও এবং ক হইতে হু পর্য্যন্ত একটান মুখস্থ ৰলিয়। যায়, কি 
অক্ষরগুলি ভালভাবে চিনিতে পারে না। বড়দের বর্ণপরি5য় এই মুখ 
পদ্ধতিতে চলিতেই পারে ন' কারণ সময় অত্যন্ত অল্প এবং বড়দের পক্ষে এ 
দীর্ঘ [দিন ধৈধ্য ধারণ কর! অসম্ভব। শিশুদের ক্ষেত্রেও এই মামুলী প্রথা 
পরিবর্তন আবশ্খক ফিনা বিশেষজ্ঞগণ তাহা বিবেচন! করিয়া দেখিতেছেন। 


(খ) মুল শব্দ-পন্ধতি- 

বর্ণপরিচগ্র-পদ্ধতি ছাড়াও আর যে ছুইটি পদ্ধতির কথা আজকাল বঘস্ক-শিঙ্গ 
প্রসঙ্গে প্রায়ই শুন! যার তাহা হইতেছে ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক., সি. লাওব্যাক কত, 
ফিলিপাইন দীপপুঞ্ত ও মালয় উপন্বীপে প্রবন্তিত মূলশব্-পদ্ধতি অথব৷ 70১ 
জম০:0 20061101 ; মুলশব্বপদ্ধতিতে প্রথমেই এমন গুটিকতক শব্দ বাছিয় 
লওয়। ভয় যাহার সাহায্যে অনেকগুলি শব্ধ অতি সহজে ও শীঘ্র আয়ত্ত করিয় 
ফেলা যায়। উহাদের স্বরূপ “কলম” এই মুল শবটি ধরা যাইতে পারে । শব 
অতি পরিচিভ ও সচরাচর প্রচলিত। ইহার অন্ততূক্ত বর্ণগুলির স্থা, 
পরিবর্তন করিয়া ও তাহাদের সঠিত আ-কার ই-কার ইত্যাদি ধোগ দি 
প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রান্ন ৫*টি শব্দ পাওয়া যায়। এইক্প ৪৫টি মূলশব 
আয়ন্ত করিবার পর সেই শব্দগুলির সমবায়ে গঠিত বাক্য পড়িবার অভ্যা: 
করাইতে হয় । ১০।১২টি মূলশব্দ আয়ভ্ত করিবার পর শিক্ষার্থীকে ছেটি ছো। 
গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষ 
সমিতির সম্পাদক শ্রধিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তত্প্রণীত ণজনশিক্ষা সহচর 
গ্রন্থে মূলশব পদ্ধতি অন্ুদরণ করিয়াছেন। 


(গ) বাক্য: পদ্ধতি 
93069:09 0196,09 বা বাক্য-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যাপক অনা' 
নাথ বন্গু কৃত প্বড়দের পড়া”্র । যুলশব্দ-পদ্ধতি ও বাক্য-পদ্ধতির মধ্যে খু. 


পরিশিষ্ট ১১৭ 


বড একটা পার্থকা ব। বাবধান আছে বলিক্া মনে হয় না। কতকগুলি 
রিচিত শব্দের সমবায়ে গঠিত সহজ ও সরল বাক্য লইয়া পাঠদান সুরু করা 
£য় এবং পেই বাক্যের অন্তর্গত শব্দের বিশ্লেষণ দ্বারা বর্ণ বা অক্ষরগুলিকে 
ঠিনাইয়া দেওয়া! হয়। ফুলকথ! মুলশব্ব-পদ্ধতি এখং বাকা-পঞ্ছতি উতয়ই 
পরীক্ষামূলক । অভিজ্ঞতার বিচারে শেষ পরাস্ত কোন্‌ পদ্ধতি সর্বাধিক 
ন্রকলপ্রস্থ হইবে তাহা এখন নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। 
লেখ! ও পড়া-- 

লেখা ও পড়! একই সঙ্গে শিখাইতে হইবে । অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক-বয়স্থারা 
প্রথমেই তাহাদের নিজ নিজ নাম লিখ! শিখিতে চাহিবে, কেননা দৈনন্দিন 
গাঁবনের নিতা গ্রয়োজনে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে না পারা একটা লঙ্জাকর 
াপার এবং নানা অস্থবিধার তৃষ্টিকারী। 

বাংলা বর্ণগুলি কয়েকটি বর্গে বিভক্ত । এই বর্গবিভাগ উচ্চারণমুূলক, 
যাক, খ+ গ, ঘ? ও ইত্যাদি । কিন্তু লেখা-পড় একই সঙ্গে খিখাইতে 
১ইলে উচ্চারণঘটিত বর্ণ-বিভা'গ মানিয়! চলা অপেক্ষা অক্ষরগুলির আকুতিগত 
সদশ্তের দিকে লক্ষ্য রাখিলে অধিক শীঘ্র স্থফল পাওয়া যাইবে । যেমন এক 
£'এই অক্ষরটির সামান্ত পরিবর্তন দ্বারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই র, ক, ঝঃ 
ধ, থ এই প।চটি অক্ষর চিনিতে পারা সহভ। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ! 
ইবে যে আকৃতিগত সার্দৃশ্ে বাংলা বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে গ্রুপ ( ৫7080) 
1 বর্গে ৰতক্ত করা চলে। 
অন্ক লেখা-_ 

অক্ষয় পরিচয় ও লিখনের পূর্বেই বাংলার * হইতে ৯ পর্যন্ত অক্কের 
সভিত পরিচয় ও উহ! লেখ! অভ্যাম করান উচিত। সংখ্যা লেখা আয়ত্ত 
১ইলে অক্ষর লেখাও অল্পআয়াসসাধ্য ভইবে। শুন্য হইতে নয় পর্যন্ত লেখা 
ও পড়! সহজ হইয়া আদিলে, দুইটি অন্ক যোগে সংখ্যা! রাখিতে শিখাইয়া 
'দওয়! উচিত | 
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অস্ক লেখা শুন্ক্য হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এক শুন্কে বিরুৎ 
করিয়। এক, দুই, তিন, চার, পাচ, ছয়, সাত, আট ও নয় লেখ 
সহজ হয়। ' 








তাহার পর বাংলার হিসাব রাখিবার মূল ভগ্রাংশগুলি, এক আনা হই 
বোল আন পধ্যন্ত, লিখিতে ও পড়িতে শিখান দরকাএ। 
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[তন বিধিতে অক্ষর লিখিতে শেখা-_ 

ভগ্নাংশ লিখিতে গিয়া ছাত্র ৮০ শিখিয়াছে; তাহার পক্ষে দ্র লেখা সহজ 
ইবে। 

দ লিখিবার পর ব লেখা সজ। বতইতে রূ+ ক,ধ? ঝ, খা, লিখিতে 
মাঁটেই কষ্ট হইবে না । এই বর্ণগুলির যোগে যে চলতি শব্দগুলি জান! আছে, 
সইগুলি এইবার অভ্যাস করান য্টইতে পারে। 

তাহার পরে আকার যোগে দা, বাঃ রা, কা ধা, যোগে বু শব্ধ লিখিতে 
পড়িতে শেখান দরকার । 

1 আকারকে মুল ধরিয়া ন, ণ, অ, ল। লেখা অভ্যাস সহজ হইবে। 
চাহার পর আকার যোগে না, মা, লা, ণা, শিখিলে বহু শব লিখিতে ও 
ড়িতে পার! যাইবে । এইর্ূপে ৩-এ মাত্রা দিলে ত, এবং সত হইতে স, আ, 
মা, ও এবং ও লিখিতে পারা অল্প আয়াসসাধ্য মনে হইবে । 

তাহার পর ছাত্র ৬ এ মাত্রা দিয়। ড, এবং ড হইতে ভ হইতে ড় জ, 
৪, উ, উ লিখিতে পড়িতে সহজেই শিখিতে পারিবে । 

৭তইতে গ্র, তাহার পর এঁ এবং গর্ভ লেখা ও পড়া খুব সহজ মনে 
ইবে। 

১ হইতে ঠ, গর, নল, শ লেখা সহজ এবং ৮ হইতে ট, ঢ? ঢু, চ, ছ লিখিত 
চেষ্টা করিলে মোটেই কষ্ট হইবে না। 

বাংলার ঈ লেখা বড় কঠিন বিশেষতঃ প্রথম শিক্ষার্থীর পরে, কিন্ত 
/* ছুই আনার অন্কর শুন্ঠ বাদ দিয়া ডান দিকে একটি চাঁপাংশ (2:৩০) 
যোগ এবং মাত্রা দ্রিম্না একটি মাথার আ্ীকড়ি দিলেই সুন্দর ঈ লেখা 
ঢইবে। 

২ হইতে ব, য়, ষ, ক খ, ঘ+ হ, ই, থ, লেখা মোটেই কষ্টসাধ্য 
ময় 

* তইতে ২, £১*, এবং € লেখ খুবই সহজ্ব। 
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ধ্বনিতন্বের অনুরোধে প্রচলিত বর্ণ-বিস্তাঁস অনুযায়ী ক, খ, গ, ঘ--এইভাঁবে 
ন। শিখাইয়া আরুতিগত সাদৃশ্যের পাহাযো বর্ণপরিচয় 'অপেক্ষাকৃত সহজ ও 
আয়াসনাধ্য হইতে পারে। কাহার কাহার মতে শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া! বণ 
শিখান, বর্ণযোগ করিয়া শব্ধ শিধান অপেক্ষা সহজ । . 

বাংল! বর্ণশিক্ষা বা প্সক্ষর পরিচয়ের সর্বাপেক্ষা বড় বিশ্ব যুক্তাক্গর। 
যুক্তাক্ষরগুলিকে ভাঙ্গিয়া হসন্ত দ্বার! প্রকাশকরিবাঁর রীতি প্রচলিত ন1 হওয়া 
পর্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করা ভিন্ন গতি নাই। বাংলা যুক্ত বর্ণের সংখ্যা 
অনেক। তবে ব, র, ল, ব,ন ও ম যোগে আর ও» এ, ৭, ন, ম এবং শ, র, স 
সহ যে সব বৃক্ত বর্ণ গঠিত হয় সেগুলি শিখিতে পারিলেই অধিকাংশ বৃক্তাক্ষর 
শেখা যায়। কতকগুলি বর্ণের যুক্ত-আকাবু বর্ণ দুইটির আমল আকার হইতে 
ভিন্ন রকমের-ষথা, ক+তন্ন্তু, দ+ধ-দ্ধ, ৩+থ-থ, ইত্যাদি । আবাত 
গুরু» রূপ, শুভ, হাদয়, ত্রুটি, ক্রমে, হুতাশন প্রভৃতি শব্দ কেহই গর রুপ, শন্ভঃ 
£ দয় ত, টি, কমে, হ,তাশন লিখেন না। একমাত্র ধাংল। লিনোটাইপে 
টাইপরাইটিং মেশিনে শেষোক্ত ভঙ্গীতে অক্ষর ছাপা ভইতেছে । বর্ণপর্রিচন্ত 
করাইতে শিক্ষকের এই সব অক্থবিধার সম্মুখান হইতেই হইবে। 

ুক্তবর্ণের বেলায় বিশ্সেষণ-রাঁতির পরিবর্তে সসযোগ রীতির অন্থসরণই ভইবে 
অধিকতর কাধ্যকরা। শিক্ষার্থীগণ যাহাতে ধাপে ধাপে অবাধে অগ্রসর হইতে 
পারে সেইজন্ প্রতিটি নূতন পাঠে শিক্ষার্থীদের নৃতন অক্ষরের পূর্বব পরিচিত 
অক্ষর যোগ দিনা নৃতন শব্দ রচন। করিতে হইবে। যেমন প্রথমপাঠে দ, ব. র, 
ক, ধ, ঝ এই বর্ণ কয়টির সহিত পরিচয় ঘটিয়া থাকিলে দ্বিতীয় পাঠে ইহাদের 
যোগে আরও ছুইটি কি তিনটি নৃতন বর্ণ শিখান যাইতে পারে। বথা, কণ, 
রত, কও,» রও, অথব1 বন, বল, কলঃ খল, লব, নর, রণ ইত্যাদি । 

নৃতন পাঠ দিবার সমগ্র পুরাতন পাঠের কিঞ্িৎ পুনরাবৃত্তি আনশ্ক। 
প্রচলিত শব্খটির চিত্র প্রদর্শন করিব! শিক্ষার্থীগণকে শব্দটি উচ্চারণ করিতে 
বলিলে এবং উচ্চারণের সঙ্ধে সঙ্গে উচ্চারিত অক্ষরটি সহিত তাহাদের পরিচয় 
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ঘটাইয়! দিলে অক্ষর পরিচয় সহজ হইবে । অবশ্ব সব ক্ষেত্রেই ছবির সাহাধা 
লওয়া সম্ভব হইবে ন1। 

শিক্ষক মহশিয় নিজে যথাসম্ভব কম কথা৷ বলিয়! শিক্ষার্থীকেই কথা বলিবার 
সুযোগ দিবেন । 


মূল-শব্দ ও বাকা-পদ্ধত়ির সংঙ্েষণ '9:0106815)7- 


ডাঃ লাওব্যাকের মূল-পদ্ধত্তি ও বাকা-পদ্ধতি এই উভয়ের সমঘ্বয়ে বা 
মধ্যবন্তী কোন প্রণালী অনুসরণ করিয়া নিরক্ষর বয়ঙ্ক ব্কিগণের প্রাথমিক পাঠ 
আরম্ভ হইতে পারে । 

দেখা গিয়াছে ঘে, একজন সাধারণ গ্রীমাবাক্তি মোটামুটি ১*** হইতে 
১৫*০ সদাপ্রচলিত শবের সাহায্যে তাহার মনেভাব ব্যক্ত করিয়। থাকে। 
সুতরাং প্রথমেই যদ্দি ১০** শব্খ-সশ্বলিত একটি নদাপ্রচলিত শব-তালিক প্রস্তত 
করিয়া লওয়া যায় তাহ। হইলে সেই তালিকার অন্ততুত্ত পরিচিত শব চন 
করিয়া! পাঠ রচনা করিবার স্ববিধা হইবে। প্রথম কয়েকটি পাঠ সরল ও 
বঙতদুর সম্ভব বৃক্তাক্ষরবিহীন পরিচিত শব্দের সাহায্যে রচিত হইবে। 

উক্ত তালিকা হইতে শব্ধ নির্বাচন করিবার সমগ় শৰের বর্ণগুলিকে যতদুর 
সম্তব ইতঃপূর্বে উল্লিথিত আরুতিগত বিভাগ হইতে বাছিয়া লইবার চেষ্টা করা 
উচিত। একটু নমুন! দেওয়া গেল। 

“বড় বাড় বাঁড়িলে ঝড়ে পড়ে যায়? বাক্যটি অর্থবুক্ত এবং বাক্যটির 
প্রত্যেকটি শব্দ মামাদের পরিচিত । ব বর্ণটি দিয়া আরম্ভ করিয়া ঝ'য ওয় 
তিনটি বর্ণ একই পাঠে শিথান যায়। 

বর্ণগুলির অ'কৃতিগত সাদৃশ্ঠ, মূল-শব্ পদ্ধতি ও বাঁকা পদ্ধতি এই তিনের সমন 
বয়স্কদের প্রথম পাঠটি রচিত হইলে একট! নৃতন জিনিষের হৃষ্টি হইবেশ 
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পাঠদান প্রণালী- বড়দের কি ভাবে শিখাইতে হইবে সে সম্বন্ধে দুই 
চারিটি কথা বল! প্রয়োজন। ছোটদের অপেক্ষা! স্মরণশক্তি কম হইলেও 
বড়দের বৃদ্ধি, চিন্তাশক্কি ও শিখিবার আগ্রহ অনেক বেশী। 

পাঁটীগণিত শিখাইবার জন্য প্রথমে একটি কার্যযস্থচী প্রস্তুত করিয়া লওয়। 
ভাল। ধরিয়া লওয়া যাউক যে, তিনমাস কাল মধ্যে সাক্ষরতা, পাটীগণিত ও 
অন্যান্ত বিষয়ে একটা মোটামুটি চলনসই জ্ঞান জন্মাইতে হইবে। তিন মাসের 
মধ্যে ১৫ দিন কাদ দিয়া ৭৫ দিন প্রকৃত পক্ষে লেখাপড়ার কাজ চলিতে পারে। 
প্রতিদদিল যদি ২ ঘন্টা কেন্দ্রের কাজ চলে তবে তাচার মধ্যে ১ ঘণ্টা আলাপ- 
আলোচনা, খেলাধূলা, আমোদ-গ্রমোদ, গান, রেডিও, অভিনয় ইত।দ্িতে 
অতিবাহিত হইবে। ইতিহাস, ভূগোল স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ও এই সময়ের 
পাপাক্রমে মৌখিকভাবে গল্প ও আলাপ-আলোচনাচ্ছলে শিখাইতে হইবে । 
বাকি ১ ঘণ্টার মাতৃভাষ) ও পাটাগণিত পড়। চলিবে । কাজেই প্রতিদিন ৩* 
মিনিটের বেশী সময় এই বিষয় ছুইটির প্রত্যেক্টির জন্য পাওয়া যাইবে না । 
এই কথা মনে রাখিয়া দৈনিক কতটুকু ও একমাদে মোট কত শিখান সম্ভব তার 
একট! মোটামুটি চিসাব প্রথমেই ঠিক কবিয়া লইতে হইবে । নূতন বিধি 
অনুযায়ী একটি পাঠক্রম নিযে দেওয়া গেল। বহু ক্ষেত্রে ইহ অনুসরণ করিয়! 
শিক্ষক মহাশয় পড়াইয়। এবং ছাত্র পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছে। 

প্রথমে * হইতে ৯ পর্য্যন্ত অঞ্চ একাধিক অঙ্কের যোগে ১* হইতে সংখ্যা 
লেখা, এবং ১৬ আনা পর্য্যন্ত ভগ্রীংশ লিখিবার পর বর্ণশরিচয় আরম্ভ হইবে। 


পাঠক্রম বর্ণপরিচয় 
১ 71০ ভইতে দ বর লেখা, চেন! ও শব্দ গঠন। 
২ বভইতেকধঝ এ 
শ থকারযোগেদা রা কা ঝা লেখা ও শব্ধ গঠন। 
৪ অনুশীলনী 'দ-ব-.. রক. ধ. বা 


দাবারাকাধাবা! 
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৫ ধীড়ি ওআ্মাকড়ি যোগে নণমল। শব্ষ গঠন। 
৬ বাকারযোগেনাণামা লা শব গঠন। 
৭. “্নুনীলনী | 
৮ ২. হইতো 
১৯. কার যোগেষায়া ঝা অন্রশীলনী। 
১০ ২ হইতে ফখঘ 
১১ লাকার যোগে ফা খা ঘ৷ অন্রুশীলনী । 
১২ ২ হইতে হথ।1 কার যোগে হাথা অন্রশীলনী। 
১০. ২ হইতে হঃ ইকার ( ট) যোগে দি, বি, কি, নি ইভাযাদি। 
১৪ ৪০ হইতে ঈ; ঈকার (শী) যাগেদী, বী, নী লী ইত্যাদি। 
১৫ খখকার(.) যোগে ক, বদ্ব, হা ইত্যাদি। .অগ্গনীলনী রি 
১৬. ৩ ভইতে ত অ আ; অন্শীলনী। রি রি 
১৭ ণ৭হইতে এ; একার (0) ঘোগে ছে বে থে বুদ. 
১৮ ৩ হইতে ও; ওকার (01) যোগে দে, জি রঃ স্তো 
ইত্যাদি। অঙঝণনী | 1 
১৯ ৩হইতে ও, ইকার (0) যোগে তো, । রি সা” 
অন্কনলনী। বহ 
২০ উহ্ইতে ডভড়জ ভ; আকারাদি যোগে শব্দ রন ও অঙ্থণীলনী । 
২১ ৬ হইতে উ; উকার(.) যোগে কু, লু, ভু ইত্যাদি; শক গঠন 
ও অন্ুনীলনী। 
২২ ৬ হইতে উ; উকার (.) যোগে কৃ, মুইত্যাদি। অনুশীলনী । 
২৩ ৬ ছইতেও; আকারাদি যোগে শন্ধ গুরঠন। 
২৪ ৭ হইতে এর; ্রকার (ট) যোগে শব গঠন । 
২৫ খহইতে ঞ) 1ও কার যোগে শব গঠন। 
২৬ ৬৮ হইতে চট; আকারাদি যোগে শব গঠন। 








মণ 
৮৮ 


৮ 
স্াটিও 


পাঠক্রম 


ধু ০ ৫ ৯০6 // 


১৩ 
১৯ 
৯২. 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
৯৬ 
১৭ 
৯৮ 


জনশিক্ষার কথা 


৮ হইতে চ ছ,'আকারাদি যোগে শব গঠন। 

১ ভইতভে গ, প 2) 

১ হইতে ১, গ, শর এ 

২, 2, তি ও হসম্ত বর্ণের ব্যবহার লিখন অভ্ভাস । 


যুক্তান্ষর 
ছুই অক্ষরের যোগ 

দ্বিত সংযোগ 

বেফ, ৮ 

যয. ফলা 

বর 

বৃ ্ 

ম ১, 

নণল,» 


৬-র সহিত ক, খ গ» ঘ এর যোগে । 
প্রউ-র সহিত চ ছু ভতঝ এর যোগ। 

গ-এর সহিত ট ঠ ড ৮ এর যোগ। 

ন-এর সহিত তথ দধ এর যোগ। 

শপ. ষ' স এপ সহিত অন্ত বর্ণের যোগ । 
ল-এর সচিত অন্য বর্ণের ষোগ। 

ক এবং প এব মভিত ত এর যোগ। 

আঅ-এর সহিত পঃ ফ» বভ এর যোগ। 

দ্ধ এবং ধু এর সঠিত অন্ত বর্ণের যাগ। 
চ-এর সহিত ছ, ড়-এর সহিত গ এর যোগ । 
ত-এর সভিভ থ 'এখং ক এর সহিত ম এর বোগ। 
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১৯ তিন অক্ষরের যোগে শব । 

এইগুলি গ্রয়োজনাচুষায়ী আরও ছোট ছোট বিভাগ করিলে ভ্রিশটি ২৫টি 
পাঠ হুইবে। হার সহিত ২*টি সাধারণ পাঠা বিষয় থাকিলে মোট ৭৫টি 
দিনে ৭৫টি পাঠ শেষ করিলে বয়স্করা বামায়ণ বা মককাভারত পাঠের যোগ্যতা 
অর্জন করিবে। 


পা্টাগণিত 


বয়স্কদিগকে বুঝাইতে হইবে যে সাধারণ অন্ক ও হিসাব জান! থাকিলে হাট- 
বাজার, মচাজন, জমিদারের কাছারী, পোষ্ট আফিস্‌, রেলছ্রেশন প্রভৃতি জায়গায় 
কেহ ঠকাইতে পারিবে না। 

প্রসঙ্জচ্ছলে ভারতবর্ষই প্রথমে * হইতে ৯ এই কয়টি অঙ্ক এবং একাধিক 
অন্ক স্বারা যাবতীয় সংখ্যা লিখিবার পদ্ধতি আবিফার করে--এষ্ট কথাটি বলা 
যইতে পারে। 

যোগ, বিষে।গ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে স্পট ও প্রত্যঙ্গ ধারণ। জন্মাইবার 
ণন্ত কাঠি, তেঁতুলবিচি, ফুটবল, খুচর] পয়সা, তাস, খড়ি, ক্যালেগ্ডার প্রভৃতি 
শন্েণেপকরণ বাবহার কর। প্রয়োজন । 

বয়স্কদের অনেকেই কিছু কিছু গুণিতে পারে । কে কতট। পারে, কে 
*ডিতে পারে বা কে লিখিতে পারে, জানিয়। শিক্ষার বাবন্তা করিতে হইবে। 
ঘাচারা সংখা। পড়িতে বা লিখিতে পারে না তাহাদের মধোও গণনার ভিলাব 
ব'খার সঙ্কেত আছে ঘথা--দাগ কাটা বা টালি (৮215) দেওয়া। সংখা 
"্ঠন ও লিখনের প্রয়োজনীয়তা বড়দের এত বেধী যে সহজেই তাহাদের পারা 
মাহবে বলিয়। মনে হয়। 


১ সংখ্য। পড়া ও লেখ 


গ্রথমে ৬5 ৯১ খ। ৩ ঞঃ ৫, ৬) টি ৮৪ ৪-এর সঙ্গে পরিচয় করাইঙে হহবে। 


১২৮ জনশিক্ষান কথ। 


একমাঁ শল্ুকে বিরুম করিয়া বাকি প্রা সকল অক্লঞ্ুলিই 'ল্লেখ চলে। 
কার্ডে বড অক্ষবে এক একটি স'থা! লিখি এরকম অনেকগুলি কার্ড রাখিলে 
লুবিধা হইবে) ১ লেখ! কা দেখাইযা বোর্ডে চক দিয়া বড় অন্দরে লিখিষ॥ 
দিলে ও শিক্ষার্থীদের লিজ নিজ খাতায় বা শ্লেটে শিক্ষকের অন্করণে 
১ লিশিতে বলিলে তাঠাবা সচজেহ ১ পিখিতে ও পড়িতে শিখিবে। রর 
অন্যান সংখা।ও শি্বে। 

কাঠি ৭ দশ দশ কাঠিব বাগুলের সাহাযো ১০০ পর্যযজ্ত সংখার লিখনের 
গ্রণলী সহজেই শেখান যায । খুচপ| টার নোট ও দশ টাকার নোটেন 
সাহাবো ১ হতে ১০০ পধ্যন্থ লেখ। ও পড়া শেগা যাইতে পারে। আসল 
টাকাব নোটেব স্কানে দশখানি ছোট ছোট এক টাকা লেখা কার্ড ব্যবহার করা 
বাইতে পাবে, সখার কার্ড গুলি পাশে পাশে সাজাহয়। বা বোর্ডে লিখিষ। 
পঠনেব অভ্যাস করাইতে হবে | এইবূপে দশখানি একশ টাকা লেখা কাড 
বারহাপ কবিয়। ব্ুমে ক্রমে হাঁজাব পর্যান্ত সংখ্যা লেখান ও পডান খুব স৯জ 


হহবে। 


২। যোগ, নিয়োগ 


যোগ -বড়দেব অনেকেই যোগ বিষোগের সঠজ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পাবে। যেমন একজনেব মাসিক বেতন "২ টাঁক! ছিল» এখন ভইতে ২২ 
বাড়াইয়া! দেওয়া! হইল, তাহার মাতিনা কত হইল? আগে ছিল ৮২ এখন 
হইয়াছে ১১২, কত বাড়িযাছে 1? এহ্‌বপ ছোট ছোট মৌধিক প্রশ্নের সাহাযো 
দেখিতে হইবে শিক্ষার্থীদেব কতটা জানা আছে । সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডে লিখিয়' 
দেখান উচিত :-- 

৭ ১১ 
1২ ৮ ইত্যাছি। 
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কিভাবে শিক্ষার্থী এইসব প্রশ্ত্ের উত্তর দেয় লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে 
স্ব আঙুলের কড় গুণিক্বা, না হয় সত্যি সত্যি পয়সা বা অন্ত জিনিষ গুণিরা 
মনেকে হিসাব রাখে । আঙ্ুলের কড় গুণিয়া যোগের বা বিয়োগের কাজ 
করা যায়, কিস্ত যাহাতে কড় না গুণিয়াই দুইটি অঙ্কের সংখ্যা দেখিলেই 
চাছাদের যোগফল বা! অন্তর বলিতে পারে (যেমন গুণনের বেলায় ) ইহা 
শখাইতে হইবে । ইহার জন্ত যোগের নামতা৷ জান! দরকার । যেমন 
১ ১ ১ 
১ ২ +1+৬ 
২. ৩ ৪ 
ত্যাদি। পড়িবে, এক আর এক দুই) এক আর ছুয়ে ভিন; এক আর 
তনে চার; এই রকম। 
১। গুণ? ভাগ নাঝভা। 
নাঁমতা৷ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তৈরী করিবে । তারপর বারবার পড়িয়া 
খস্ত করিবে । সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে প্রয়োগের স্থযোগ। নামতা মুখস্ত 
চর!ইবাঁর জন্ত বেশী তাগিদ দ্বিবার দরকার নাই £ সোজা সোজ। যৌগের অঙ্ক 
চরিতেই উহা! অনেকটা মুখস্থ হইবে । 
প্রথম হইতে শিক্ষার্থীর! যেন খেয়াল করে। 





৩ € 
+€ আবার +৩ 
৮ ৮ 


আবার ৩+-৫-৮ ৫€+৩-:৮। ছুই ভাবেই লিখিয়া! যোগ করার অভ্যাস 
রকার । 

বিম্োগ্ধ--বিয়োগের নাষতা। আলাঘ| করিয়া শেখানো দরকার আছে 
লিয়া মনে হয় না। ষোঁগের নামতার সাহায্যেই বিয়োগের” কাজ 
'লিবে। 


১৩৪ জনশিক্ষার কথা 


৮. এই অঙ্ক ৩ আর কত হইলে ৮ হইবে--এই ভাবে দেখিলে 
--৩ ষোগের নামতার সাহায্েই ৫ পাওয়া যাইবে। সাধারণত: 
৫ কড়ি গুণিতেও লোকে ৬-এর পর ৪ হইতে ৮ পধ্যস্ত গুণিয়' 

দেখে আর কত দরকার। 
সহজ হইতে ক্রমে ' ক্রমে জটিল অঙ্কে বাইতে হইবে। প্রথম হইতেই অঙ্ক 
গুদ্ধ হইল কিন! মিলাইয়া দেখানোর অক্যাস করান দরকার । যোগ এবং 


বিয়োগ উভয় প্রকার অঙ্কই মৌখিক গ্রশ্নোত্তরের সাহায্যে শেখান বিধেয়। 


গুণন-_গুণ যে যোগেরই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া ইহ! সহজেই বুঝান বাঁ 
যেমন--একজনের কাছে ৫ পয়সা আছে, আর একজনের কাছে তার ২ গু« 
আছে; দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট কয় পয়সা আছে? 


€্‌ €্‌ 
18. | ইহাই »২ 


৮, 


৩ 
তেমনি ধানের দর ছিল ৪. মণ, এখন দর চারগুণ, এখন ধানের দর কত? 
৪ 1 


শা ৪ | ৪ 

41৪ ইহাই _ ১৪ 

৪ টি 
১৬ ) 


অর্থাৎ ৪-কে ৪ দিয়! গুণ করিলে ১৬ হয়। গুপনের নামতার 
প্রয্বোজনীয়ত। নিম়ক্ষপ প্রশ্রধার। বুঝাইয়! দেওয়! যায়, 
(কু) দৈনিক মন্ধুরী ২২ হইলে ৭ দিনের মজুরী কৃত? 
অথবা 
(খ) টাকায় ১৬ আনা, তিন টাকাম্ব কয় আনা? 
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যোগের সাহায্যে গুণের নাষতা! শিখাঁন যাত্র এবং নামতা! শিক্ষা মুখস্থ হইলে 
হজ হইতে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কঠিন অঙ্ক শিখান হইবে । শৃন্তকে কিছু দিয়া 
$ণ করিলে যে শুন্তই হয় সে বিষয়ে খেয়াল করাইতে হইবে। 

ভাগ। গুণের নামতা ঠিক হইলে ভাগের কাঁজও শিখাঁন যাইবে । ৩০২ 

জনের মধ্যে সমান ভাগ করিয়। দিলে প্রত্যেকে কত পাইবে? এক এক 

কে ৫৯ করিয়া দিলে ২০২ কয়জন্দ্ুক দেওয়া যাইবে? ২৫টা আম ৬ জনকে 
গাগ করিয়। দিলে একজন কয়ট! পাইবে? ইত্যাদি প্রশ্নের সাহায্যে ভাগের 
ণজ বুঝান যায়। 

প্রথমদিকে যথেষ্ঠ মৌখিক অঙ্ক দিতে হইবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
1গশেষ থাকিতে পারে এটা সহজেই ঝুঝিবে। অনেক সমস শিক্ষার্থীদের অঙ্ক 
তরী করিতে বল! উচিত। তাহার! বুঝিতে পারিবে ভাগের অঙ্কে ছুই রকম 
জনিষই আছেঃ যথা--এতটা টাকা, আম বা অন্ত জিনিষ এত জনের মন্দা 
চাগ করিয়। দিলে প্রত্যেকে তত পাইবে ; আবার প্রত্যেক ভাগে এক 
ইলে এতটা জিনিষে কয়টা ভাগ হইবে। 


কি করিয়। লিখিতে হয় দেখাইতে হুইবে। 
৫ )৩০ টাঁকা (৬ টাকা €ট) ২৭টা (৪জন 


৩৩ হও 


শা পাপা পাশপাশি সত টি 


দীর্ঘভাগ নিয়লিখিত রূপ উদ্দাহরণের সাহায্যে বুঝান বায় £-- 








তু ১৫ 
৫) ৩০ ( ২)৩১ ( 
৩৩ ৮ 

১১ 


১১ 
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৩১--৩ দশ ও ১। ৩ দশকে দুই দিয়! ভাগ করিলে ১ দশ হয়। ন্ুতরাং 
দশকের স্থানে ১ লেখ! হইল, বাকী থাকে ১দশ। ১ দশ ১-১১। ১১কে২ 
দিয়া ভাগ করিলে « হয়, ৫ এককের ঘরে লেখা হইল। অবশিষ্ট থাকিল ১। 
স্থৃতরাং ভাগফল হইল ১৫, অবশিষ্ট ১। এইরূপে ৩ অঙ্ক বিশিষ্ট, পরে ৪ অস্ক 
বিশিষ্ট সংখ্যা লইতে হইবে। | 
৪। মিশ্র যোগ, বিয়োগ ও ভাগ।, 

এইগুলি শিখাইবার জন্ত ধারাপাঁতের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। ইংরাজি 
প্রথার এইগুলি শেখান অপেক্ষ! ধারাঁপাতের বিধিতে শেখান সহজসাধ্য বলিয়। 
বোধ হয়। এইজন্ত প্রস্বোজন মাত্র ১ হইতে ১০* পর্যস্ত গণনায় দক্ষতা 
সাধারণ গ্রাম) জীবনে গণন। কার্য ও গণ্ডা পণ ও কাহনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়; 
গ্রামবাসীর! এইগুলির ব্যবহারে এমনই অভ্যস্ত বে অন্ত কোন বিধি প্রচলিত 
করিতে গেলেই গ্রাম্যজীবনের সহিত যোগন্থত্র ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব 
চিরাচরিত ধারাপাত পথেই বয়স্কশিক্ষার্থদিগের মিশ্র যোগাদি শিক্ষা দেওয়। উচিত। 

মুদ্রা বা ওজন এই ছুইটি বিষয্বে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! দরকার। এই অম্পর্কে 
ধারাপাঁতের “কিয়া”গুলি ভাল করিয়! মুখে মুখে অভ্যাস করাইতে পাঁরিলে স্থাবিধা 
হইবে। দিন ক্ষণের অঙ্ক সাধারণ জীবনে খুব বেশী প্রয়োজন হয় না, নিধু'্তভাবে 
পাজি দেখিবার জন্ত উহ] প্রয়োজন হইতে পারে। ঘড়ি দখা অভ্যাস করা 
সেকেও্, মিনিট ও ঘণ্টার প্রয়োজন হয়, এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ছোট ছোট 
অঙ্কগুলি মুখে মুখে অভ্যান করান উচিত। আজকাল যাস্ত্রিকুগে টাইম? ধরিয়া 
অনেক কাজই করিতে হয়। দিন ঘণ্টা আদি বিষয় শিথাইতে গিয়া দণ্ড পল 
সম্পর্কে কিছু বুঝাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ঘণ্টার সহিত প্রহর ও দণ্ডের 
কি সম্পর্কে তাহা জান! বিশেষ দ্রকাঁর। পল্লীৰাসীর জীবনে তিথির প্রভাব 
খুব বেশী এবং পুজ! পার্ববগাঁদিতে তিথি, দণ্ড, পল আসিয়া পড়ে। 

গজ, ফুট, ইঞ্চির হুক্্ম হিসাব সাধারণ গ্রাম্যজীবনে কতটুকুই বা প্রয়োজন হয় 
ভবে এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি জান থাক! দরকার । সাধারণতঃ ক্রোশ ও 
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মাইল ও হাতের মাপে গ্রামবাসীদ্দিগের সাধারণ প্রয়োজনগুলি মিটিয়া যায়। 
ছুতাঁর বা কামারদ্দিগের অবশ্য শক্ম মাপের প্রয়োজন হয়, এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
প্রয়োজন মত অঙ্কগুলি শিখাইতে পারিলে গ্রাম্য কামার বা ছুতারের দক্ষতা 
বাড়িতে পারে। ৃ 

বিঘা, কাঠা ও ছটাক দিয়! জমি মাপিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত। 
এই মাঁপগুলি রৈখিক ও বর্গীয় উদ্ভয় প্রকারেই ব্যবহার করা হইয়া! থাকে। 
এ সম্পর্কে স্ুম্পষ্ট ধারণা করান আবশ্যক। এক একর পরিমিত জমিকে ১” 
তাঁগ করিলে প্রতি অংশকে শতক বলে এবং ৬৩ শতকে এক বিঘা হয়। এই 
সম্পর্কে একটি ধাঁরাপাতের “কিয়।” গড়িয়! লইয়া অভ্যাস করাইলে মন্দ হয় ন1। 

৫1 বাজার হিসাব ও জমাখরচ কিরূপে লিখিতে হয় এবং প্রেত্যহ মিলাইতে 
য় তাহ! দেখাইয়! দেওয়! দরকার । হিসাব করিতে ও রাখিতে শিখিলে চাষীরা 
চাষের ফসলের পড়তা করিতে শিখিবে। এখন চাবার! অনেক সময় পড়তা 
না করিয়াই ফসল উৎপাঁদনে লাগিয়। যায় এবং উৎপাদিত ফসল বাজার দরে 
বেচিয়। খণগ্রন্ত হয়। রীতিমত হিসাব রাখিবার অভ্যাস করিলে চাষে লোকগান 
হইবার সম্ভাবনা কমিবে এবং চাষী লাভজনক চাঁষে মন দিবে । 

দাড়ি পাল্লার ব্যবহার সযত্বে শিখান প্রয়োজন। চতুর দোকানী কেমন 
করিয়! গীড়ি মারিয়! সকল ক্রেতাকে ঠকায়. পাষাণ কাহাকে বলে, কোন কোন 
কারণে পাষাণ হয় এবং কি কি উপায়ে পাষাণ সারিয়া নিখুত দাড়ি পাল্লা 
প্রস্তুত করিয়া লইতে পার! যায় তাহ হাতে কলমে দেখাইয়। দেওয়া দরকার । 
শত পাল! ও টাঙ্গান কাটার স্থুবিধ। অন্থবিধার বিষয় কিছু জান! প্রত্যেকেরই 
প্রয়োজন । 

৬। মুখে মুখে হিসাব করিবার জন্য গুভগ্করের কয়েকটি সূত্রের অভ্যান ও 
প্রয়োগ শিক্ষা কর! প্রয়োজন। সাত আটটি হুত্র অভ্যাস করিলেই ঘথেষ্ট। 

৭। দশমিক হিসাবের অতি সামান্ত প্রয়োগ সাধারণ জীবনের কয়েক 
ক্ষত্রে দেখিতে পাওয়া! । এককে দশ ভাগে ভাগ করিলে যে অংশগুলি পাওয়া 
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যায়, উহ্থার ব্যবহার জবর দেখিবার জগ্ভ থর্মোমিটারে দেখিতে পাওয়া যায় 
সরকারী কাগজপত্ধে অমির মাপ আজকাল সাধারণতঃ একক ও সতকে লিখি 
থাকে। এক একরকে একশত ভ।গে ভাগ করিলে একশত ডেসিমাল বা শত 
হয়ঃ ৩৩ শতকে আমাদের এক বিঘা ধর! হয়। এক ছুইটি ক্স ভাগের ধারণ 
হওয়া সাধারণের উচিত । 


পাঁটাগণিতের পাঠক্রম 
পাঠক্রম অঙ্ক ভগ্নাংশ ১* আনা 1০০ 
০---৯ গ্রণনা। শুন্য লেখা সহজ; $ ১১ আনা 15০ 
আবার শূন্য হইতে ১ ২ *০৯ ১২ আন ৮&* 
ংক লেখা খুব সহজ । ১৩ আনা ৮/* 
২ ১০--২০ গণনা । এুথম অংককে ১৪ আনা ॥%* 
দশ টাক) নোটের সংখ্য1! এবং ১৫ আন 5৩০ 
দ্বিতীয় অংককে খুচরা টণকাঁর ১৬ আন ১২ 
সংখ্য। ধরিলে সংখ্যা লেখা ও পড়া ; 8 জোড়া ও গণ্ডা ৎ১ 
সহজ হইবে। ৫ গণওকাহণ ১৬ 
৩ ভগ্নাংশ ১ আনা /« ূ ৬ টাকা, আনা, পয়স। 
২ আনা %* | ৭ ছটাঁক, সের, পণুরি, মণ 
এ আনা ১, 25:55 28: 
৪ আন! !* | ৮ ২১৪” গণনা) 
€ আন 1/০ ৰ ৩ ও ৪ এর নামত ॥ 
৬ আন11%* | ৯ দের ও মণ 
$ ৭ আন।|8/* ৰ ১০ ৪১৮৬০ গণনা, 
৮ আনা], ৰ € ও ৬ এর নামত! 
» আনা 1/ | ১১ ৬১---৮* গণনা ; 


৭ ও ৮ এর নামতা | 
জমির মাপ; দৈর্ঘা ও বগ। 
জমির মাপ; ছটাক্‌। 
জমির মাপ; কাঠা 


পাঠক্রম অঙ্ক 
জমির মাপ; বিঘা। 
৮১--৯৯ গণনা; 
৯ এর নাসিতা 1 
১০০০--৯৯৯ গণনা ) 
১০ এর নামতা। 
জমির মাপঃ একর ও 
ডেসিম্যাল। 
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২০ 
১ 
১২ 
২৩ 
২৪ 
২৫ 
২৬ 
২৭ 
২৮ 
২৯ 


৩ 


১৪৪৫ 


১২ র নামত! 
শুভস্করীর কয়েকটি আধ্যা। 
১৬ ও ২০ র নামতা। 
সরল যোগ 
সরল বিয়োগ । 
সরল গুণ। 
সরল ভাগ। 
মিশ্র যোগ। 
মিশ্র বিয়োগ । 
মিশ্র গুণ। 
মিশ্র ভাগ 
দৈনিক হিসাব রাখিবার রীতি। 
মাসিক খতিয়ান । 


রুষ্টিবিষয়ক প্রাঠ্য (মৌখিক ) 


(ক) ইঠিহাস, (খ) ভূগোল, (গ) সমাজ বিজ্ঞান, (ঘ) স্থাস্থযবিদ্যা 


ও স্বাস্থারক্ষা, (উ) সহজ বিজ্ঞান, (চ) গাহস্থ্য বিজ্ঞান, (ছ) কৃষি বন্ধ, 


(জ) গ্রাম্য শিল্প (হাতে কলমে )। 
মাতৃভাষায় লিখন-পঠন এবং পাঁটাগণিত ছাড়াও উপরিলিথিতি বিষস্কে 


সাধারণ জ্ঞান থাকা দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয্নোজনীয়। বিজ্ঞানের 
বৃগে ইহ! ছাড়া আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পরবর্তী শিক্ষ/র (০110৭/-0- 
889০21102) মারফৎ এই সকল বিষয়ের জান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। 
কিন্ত আপাততঃ তিনমাস ক'লের মধ্যে সাক্ষরত। লাভ করাই প্রধান উদ্দোন্ত 
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সেই সঙ্গে বতট! সম্ভব অন্তান্ত অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটা বিষয়ে বয়স্ক ব্যক্তি 
জামান্ত কিছু জ্ঞান জন্মাইতে হইবে । সুতরাং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্য ও আলো! 
বিষয়ের তালিকা অকারণ ভারাক্রান্ত করিয়া! তোলা উচিত নছে। সাক্ষরত। ' 
আাধারণ শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী শিক্ষা! অগ্রসর হইতে থাকিবে এব 
সেই ম্বযোগে শিক্ষার্থীর জীবন ও জগতের নানা বৈচিত্র্যের কথ জানি, 
পাব্রিবে। সেইজন্য ইতিহাস, ভূগোল প্রস্তুতি বিষয়ের কোন বিস্তারিত বিবঃ 
দেওয়ার চেষ্টা কর! হয় নাই--অতি সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে কেবলমাত্র আঁ 
প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির উল্লেথ করা হইয়াছে। এই সব বিষয়ে লেখাপড়ার কো 
কাজ থাকিবে না, যাহা কিছু সবই মৌখিক শিথাইতে হইবে। 
ইতিহাস 

গল্রচ্ছলে এবং মানচিত্র, ছবি ও নক্স! গ্রভৃতির সাহায্যে ইতিহাসের আলোচ, 
করিতে হইবে । স্কুলের শ্রেণীতে সাধারণতঃ যে ভাবে ইতিহাস পড়ান হয়, অথ 
পড়া দেওয়। এবং পড়। লওয়া- বয়স্কদের বেলায় এই প্রথার প্রয়োগ একেবারে 
নিষিদ্ধ। খ্রতিহাসিক গল্পের ভিতর দিয়! জাতির সামাঞ্জিক ও কৃষ্টিগত ভাবধারা 
ক্রমবিকাশের উপর আলোকপাঁত এবং যথাসম্ভব বর্তমানের সহিত অতীতে 
সম্পর্ক বুঝাইয়। দিতে হইবে । কতকগুলি সন, তারিখ, রাজা, উত্তীর ও যুদ্ধে 
নাম নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় । এই প্রণালীতে যে ষে বিষয় আলোচনা করা কঠি 
সেগুলিকে বাঁদ দিলেও ক্ষতি নাই। ফিল (81177), এপিডায়াস্কোপ 71030155০০1 
ও নাটকাভিনয়ের সাহায্যে ইতিহাস সরস ও প্রাণবান করিয়া তোলা যায়। 

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের ইতিহাসের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার ও কাহিনী 
তালিক! এখানে দেওয়া হইল। মে(টামুটি এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়! দেশের ' 
জাতির ,লামাজিক ও কৃষ্টিমলক ইতিহাসের ধারার সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয় সাধ 
করাইতে হইবে । মৌখিক পাঠদান প্রপালীর কোন বিষ্তারিত বিবরণ দেও 
হইল না, দেওয়! সম্ভবও নহে। নমুন! শ্বন্ধপ একটি আখ্যার়িকা! পরে বিবৃত হইল 
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ভারভবর্ধ। ১। প্রাচীন আদিবাসী ও দ্রাবিড় জাতি আধ্যগণের আগমন। 
বৈদ্দিকযুগে জীবনযাত্রা ও সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান । 

২। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী । 

৩। বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ। 

৪1 মৌধ্য বংশ- চন্ত্রগুপ্তের কীর্তি, অশোক--জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। 

৫। বিক্রমাদিত্য ও কান্ডিদাস। 

৬। মুসলমান আক্রমণ ও ভারত বিজয়; মহম্মদ ঘোরী ও পৃথ্বিরাজ। 
শেরসাহ, আকবর, সাহ জাহান, গুরঙ্গভীব। মোগল সাআাজোর পতন । মারাঠ! 
ও শিথশক্তির অভূযুখান। 

বাংলাদেশ। ৭। অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশের অবস্থা । 
বিজয়সিংহের কাহিনী । পালবংশ ও কৈবর্ভ বিদ্রোহ । সেন বংশ ও বক্তিয়ার 
খিলজীর বাংলা আক্রমণ 

৮। মোঁগল যুগে বাংলা-_বার ভূইঞ। 

৯। নবাব আলীবদ্দা ও বর্গীর হাঙ্গাম! । 

১*। সিরাজন্দৌল! ও পলাশীর যুদ্ধ। 
১১। ইংরাঁজ আমল ও আমাদের স্বাধীনত। সংগ্রাম £-- 

(ক) সিপাহী বিদ্বোহ ১৮৫৭ | 

(খ) বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন-_নুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল ও অশ্বিনী দৃত্ত। 

(গ) কংগ্রেস ও বিপ্রব আন্দোলন-_মহাত্া! গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, 

নেহেরু ও স্বভাষচন্দ্র। 

(ঘ) ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতে ইংরাঁজ রাজত্বের অবসান । 


সামাজিক ও কৃষ্টিমলক ইতিহাস , 
১৬। (ক) প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ--বৈদিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও 
ব্াহ্মণ্য ধর্মের পুনরক্জীবন, ইসলাম। 
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(খ) শ্রীচৈতন্ত--বৈষবধর্ম ও বৈষ্ণব কবিগণ। 

(গ) রামপ্রসাদ ও শ্যামাসঙ্গীত। 

(ঘ) রাজা রামমোহন রাঁয়। শ্রীরামকঞ্চ-বিবেকানন্দ | 
(উ) বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্র, রবীন্দ্রনাথ । 


গলের নমুনা 
আদিবাসী ও দ্রাবিড় জাতির কথা 
[ মানচিত্র ও ছবির সাহায্যে]. 


আমাদের দেশ ভারতবর্ষ যে কত প্রাচীন তা ঠিক করে বলা বায় না) 
পণ্ডিতেরা বলেন যে এখন থেকে পাঁচ ছয় হাজার বছর আগেও আমাদের দেশে 
এক সভ্য জাতির বাস ছিল। কিন্ত তারও আগে কারা এদেশে বাস করত 
তাদের কথা কিছুই বিশেষ জান! নেই। তবে অনেক জায়গায় মাটির নীচে 
বা পাহাড়ের গুহায় পাথরের তৈরী নানা! আকারের অস্ত্র পাঁওয়। গিয়াছে--এই 
সব দেখে মনে হয় যে খুব প্রাচীন কালে এমন একদল লোঁক ছিল যাঁর! জন্ত 
জানোয়ারের হাত থেকে নিজেদের বর। কবর জহথ। ছোট বড় মাঝারি নান! 
রকমের পাথরের টুকর! ব্যবহার করত। হয়ত এগুলে! ছুঁড়ে শক্র বা জন্ত 
জানোয়ারকে জথম করত বা! মেরে ফেলত। এইসব পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের আঁকার 
ও গঠন দেখেই এদের নির্দমীণকারীর! যে অসভা ও অনুস্তত ছিল তা! সহজেই 
বুঝতে পারা যায়। আগুন ব্যবহার বা চাষআবাদের কাজ কিছুই এদের 
জানা ছিল না। এরা গাছের ফলমূল ও জন্তজানোয়ারের কীচ। মাংস খেয়ে 


জীবনধারণ করত। এইসব মানুষ আর পশুর মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ 
ছিল ন1। ক্রমে ক্রমে মানুষের উন্নতি হতে থাকে ও তার! চাঁধনাঁস কবাতে 


এবং মাটির বাসনকোসন গড়তে শেখে । কিন্তু কোন ধাতু যেমন লোহা, তামা 
গ্রভৃতি কিভাবে কাজে লাগান যায় তা জানত না। এর! ধান, পান, কলা ও 
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নারিকেলের চাষ করত ; পাহাড়ের গা কেটে ক্ষেত প্রস্তত করত। লাঙ্গলের 
মুখে কাঠের ফাল লাগাত। তীর-ধচুক এদের প্রধান অস্ত্র ছিল। আমাদের 
পৃজাপার্বণে পান, ধান, হলুদ, পি“ছুর, কলা, স্থপারির বাবার বোধ হয় সেই 
প্রাচীন সময় থেকে চলে আসছে । আমাদের দেশে বিশেষ করে বাঁকুড়া, বীরভূম 
ও মেদিনীপুর জেঙ্গার় এবং বিহার প্রদেশে কোল, মুণ্ডা ও সাওতাল জাতীয় 
বু লোকের বাস) অনেকে মনে করেন যে এরাই সেই আগেকার যুগের 
বুনে মান্গষের বংশধর । এরা অবশ্ট এখন আর তত অসভ্য ও অনুন্নত নেই। 
ক্রমে ক্রমে লেখাপড়। শিখে ও অস্ঠের সংস্পর্শে এসে আজকাল উন্নত হচ্ছে। 

এর বছুধিন পরে পাঞ্তাবের সিদ্ধনদের তীরে এবং সিন্ধুপ্রদেশে এক খুব সভ্য 
জাতি বাস করতে। বলে জানতে পারা গিয়াছে । মাটি খু'ড়ে অতি প্রাচীন 
খুব বড় বড় সহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া! গিয়াছে । 

[ এস্থলে মোহেঞ্জোদড়ো৷ ও হরপায় আবিষ্কৃত নানা এ্রতিগসিক নিদর্শনের 
চিত্র ফিল্ম অথবা এপিডায়াক্কোপের সাভায্যে দেখান এবাস্ত গ্রয়োজন। ] 

পণ্ডিভেরা বলেন থে এখন থেকে পাচ ছয় হাঁপার বছর আগে এক অতি 
সভ্য জাতি ভারতবর্ষে বাঁস করত, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে প্রাচীন ও 
সভ্য দেশগুলির ( যথা! চীন, মিখর ও পশ্চিম এশিয়া ) মধ্যে ভারতবর্ষ ও একটি । 
এ যুগের লোকেরা বড় বড় পাকা দালান-কোঠার শহর নির্ঘাণ করে ভাঁর চার 
পাশে প্রাচীর তুলে সুরক্ষিত পুর বা দুর্গে বাম করত। পরে যখন আর্যেরা 
এদেশে আসেন তখন এদের সঙ্গেই প্রথম তাদের যুদ্ধবি গ্রহ হয় এবং পুর জয় বা 

ংস করবার জন্যই বোধ হয় আর্যদের দেবতা ইন্দ্রের আর এক নাম হয় পুরন্দর। 

সিদ্ধনদের তীর ও সিদ্ধুদেশে যে সভ্য জাতি বাস করত তাঁরা সোনা, রূপা 
ও তামার ব্যবহার জানত ॥ চীন! মাটির বাঁসন তৈরী করে তাঁর উপর ফুল, 
লতাপাতা, পাখী প্রভৃতি স্ুন্বর ছবি গ্বাকত এবং নান! রকম সুন্দর, সুন্দর মূর্তি 
গড়ত ; কিন্তু এর। লোহার ব্যবহার জানত না। এর! গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, 
উট, হাতী ও শুরোর প্রভৃতি পণ্ড পুষত। গম, থেজুর, ফল ও দুধ খেত। 
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এর! শিব ও মাতৃকার পূজা করত। মরলে মৃত ব্যক্তিকে কখনও বা পোড়াত 
কখনও বা কবর দিত। অনেকে বলেন যে এই সব লোক ছিল দ্রাবিড় জাতীয় । 

এখন মাদ্রাজ ও দক্ষিণভারতে যার! থকে তাদের প্রাচীন ভ্রাবিড় জাতির 
বংশধর বল। হয়। এই দ্রাবিড় জাতির লোকেরা নান!, বিষয়ে খুব সতা ও 
উদ্ধত ছিল। আর্যের এদেশে আসলে পর দ্রাবিড়দের সঙ্গেই তাদের প্রথম 
যুদ্ধ বিগ্রহ হয় এবং দ্রাবিড়র। পরাজিত হয়ে উত্তর ভারত ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে 
চলেষায়। আধ্যদের প্রাচীন পুস্তকে দ্রাবিড়দের দাস ব! দশ্থ্য বলা হয়েছে । 
রামায়ণে যে কিক্িদ্ধ্যাবাসী বানর ও লঙ্কার রাক্ষসদের কথা! আছে তাহা হয়ত 
বাস্তবিকই প্রর্ূপ অসভ্য ও বর্বর ছিল না, আসলে তার! ছিল সভ্য, তবে লোকে 
শত্রুর কখনও প্রশংসা করে ন! তাই আধ্্য কবিগণ এদের এরূপ বর্ণনা করেছেন । 
দ্রাবিড়দের ভাষা ও সাহিত্য ছিল মাজিত এবং জীবন ধারণ প্রণালী ছিল উন্নত। 

ভূগোল 

দিক পরিচয়--ভূগোল পড়াইবার কৌশল সম্পর্কে আমর! সামান্ত কিছু 
ইতিপূর্বেই আলোচন। করিয়াছি । উহার পুনরাবৃত্তি এখানে অনাবশ্যক। প্রথমেই 
দিক সম্পর্কে আলোচন৷ হওয়া দরকার । উত্তর, দক্ষিণ, পূর্র্ব ও পশ্চিম দিক্‌ 
জ্ঞান অধিকাংশেরই মধ্যে পাওয়! খাইবে। শশ।ণ, নৈথ৩, বাহু ও অগ্নি এই 
চারিটি কোণের সংবাদ কতক লোক রাখে এবং কতক লোকে রাখে না। উর 
ও অধ: লইয়া! দশটি দিকের সহিত শিক্ষার্থাদিগের পরিচয় ন! থাকিলে প্রথমেই 
পরিচয় করান দরকার দিনের বেলায় হূর্ধযকে ধরিয়া এবং রাত্রে রব নক্ষত্রের 
সাহায্যে কেমন করিয়। দিক নির্ণয় করিতে হয় তাহ! বুঝাইয়। দিতে হইবে। 
এই ছুইটির অভাবে দিগ দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে দিক্‌ নির্ণয় করিতে হয় তাহ! জানিয়া 
রাখা দরকার। একটি ছোট দিগ দর্শন যন্ত্র যোগাড় করিয়া লইতে পারিলে 
ভাল হয়। « 

রাতের আকাশ--ফব নক্ষত্রের সহিত পরিচয় করাইবার সময় 
নক্ষত্রগুলির মধ্যে সপ্তধি, শিশুমার, কালপুরুষ লুদ্ধকাদি কয়েকটি অতি পরিচিত 


পরিশিষ্ট ১৪১ 


নক্ষত্র চিনাইয়৷ দেওয়া উচিত। আমাদের কয দৃশ্তমান ব্রঙ্গাপ্ডের অনন্ত কোটি 
নক্ষত্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র ইহা বলিয়। দেওয়] কর্তব্য। মেঘহীন 
আবাধার রাত্রে ছায়াপথটি দেখাইয়৷ দিলে ভাল হয়। উক্কাপাঁত সম্পর্কে কিছু 
বল! দরকার। সৌরমণ্ডলের গ্রহ ও উপগ্রহ সম্পর্কে সামান্ত পরিচর থাকা 
ভাল। গ্রহগুলির মধ্যে শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে সুযোগ মত দেখাইয়া 
দিতে পারিলে ভাল হয়। এইগুঁলির সহিত চাক্ষুব পরিচস্ই যথেষ্ট, কোনরূপ 
বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই । 

সূর্ধয ও চত্দ্র-দিন ও রাত্রি কেমন করিয়া হয়? যড়খতুর মোটামুটি 
কারণে বর্ণনাকালে 'মামাদের পৃথিবী কর্তৃক কুরধ্যকে বৎদরে একমাত্র পরিক্রমার 
বিষয়টি গল্প করিয়। বলিতে পারিলে মন্দ হয় না। এই সম্পর্কে আপেক্ষিক গতি 
সম্পর্কে সামান্ধ ধারণা করান দরকার হইবে । ছুটস্ত ট্রেনে বসিয়া থাকিলে মনে 
হয় মাঠের গাছগুলি উল্টোমুখে ছুটিতেছে, ছুটস্ত মেঘের অন্তরালে টাদকে 
মনে হয় টাই যেন মেঘের উপ্ট| দিকে ছুটিতেছে। এইক্ধপ আপেক্ষিক গতির 
কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝান উচিত। গ্রহণ সম্পর্কে 
সাধারণ ধারণার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রভেৰ দেখাইয়া! দেওয়া! প্রয়োজন । 
তিথিগুলি ও উহাদের সহিত জোয়ার ভাটার সম্পর্ক কি তাহা জান। 
দক্ষিণবঙ্গের নদীতটস্থ জনপদবাঁসীদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। নৌ- 
চলাচলের জন্তও জোয়ার ভশটার সামান্ত জান থাক দরকাঁর। এই বিষয় 
যতট! সম্ভব ছবি ব! 127970 ৪11195-এর সাহায্যে বুঝান উচিত। 

নকা-আক1_ দিকৃপরিচয়ের পরে গ্রামের একথানি নক্স! বোর্ডে আ্বাকিবার 
চেষ্টা করা দরকার । স্কুল বাঁড়িটিকে কেন্দ্র করিয়া রান্ত' হাট, ষ্টেশন, ডাক্তারখান! 
পোষ্ট অফিস, বড় বড় বাড়ী, পুফরিণী দেবমন্দির খেলার মাঠ ইত্যাদি স্থানগুলিকে 
উক্ত নঝ্সায় চিহ্নিত কর! উচিত। তাহার পর প্রতি পড়ুম্বাকে আপনার ভিটার 
নক্সা] আকিতে বল! উচিত। উহাতে পুকুর, খিড়কি, বাশঝাড়, গোয়াল, সারগাঙগা, 
রান্নাঘর, উঠান, হালান, ভুলসীমঞ্চ ইত্যাদি আকিয়। দেখাইতে হইবে। 
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সেটল্মেণ্টের আকা নক্সা! দেখিয়া! আপন ক্ষেত খামার, জমি চিনিয়া লইবার 
ক্ষমত| অর্জন করা উচিত। 

দেশের পরিচয়- গ্রামের পরে 0০190 3০8:0-এর পরিচয় জানা 
দরকার। কয়টি গ্রাম লইয়া! আপন 0. ৪টি গঠিত তাহা জানা উচিত। 
ঢ. ট.র মূল গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া অন্ত গ্রামগুলি আকিকা ঢ. 9.টির রাস্তা 
আফিস, থান! ইত্যাদির একটা মোটামুটি ধারণ, করাইলে ভাল হয়। তাহার 
গর এই রীতিতে থানা, মহকুমা!» জিল! এবং অবশেষে সারা পশ্চিম বাংলার 
মানচিত্রের একট! মোটামুটি ধারণ! করান দরকার । 

ভারত ও জগ্গ--ইহার পর মানচিত্র ও গ্লোব দেখাইয়! ভারত ও জগতের 
সহিত পরিচয় করাঁন উচিত। খুব মোটামুটি জ্ঞান হইলেই হইল, খুঁটিনাটি 
শিখিবার প্রয়োজন নাই। 

জগতের বিভিন্নপ্রদেশে জীবন যাত্রা-উষর মরুভূমির কোলে মানুষ 
নির্শম বেছুইন জাতির কথা; চিরতুষার ভূমিতে জাত ও প্রতিপালিত এম্কইমো 
জাতির অদ্ভুত জীবনযাত্রার ইতিহাস; জাপান ও অদ্ভুতকর্্। জাপানীদিগের 
আধুনিক জগতে অভূতপূর্ব উন্নতির কথ! এবং অস্ট্রেলিয়া ভূখণ্ডের অদ্ভুত 
জীবজস্ত ও আদিম নিবাসীর বিব্র্গ। 

চীন, আমেরিকাঁর যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও ইংলগ্ের চাষবাদের কথা । 
কলিকাতা, লগ্ন, প্যারিস ব! নিউইয়র্কের কথ ছবি দেখাইয়1 গল্প করা। 

ভারতের কথা-ভারতের পুণ্যতোয়া নদনদী ; গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, 
সিন্ধু, ব্রন্ধপুত্র, মহানদী ও নর্ম্দা। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতমালার কথা। 
কলিকাতা, দিল্লী, কাশী, প্রয্বাগ, আগ্রা আজদীর, বন্ধে, মাদ্রাজ, মাঁছুরা 
ইত্যাদি নগরীর গল্প করা । ভারতের ৫২ পীঠের গল্প মানচিত্র দেখাইয়া করিতে 
পাঁরিলে অর পৃথকভাবে ভূগোল পড়াইবাঁর আবগ্ুক হইবে না। 

মানুষের জীবনে ভৌগলিক প্রভাব--ফয়লা, কেরোসিন, তুলা, 
পাট ও ইম্পাতের গল্প। যানবাহনের বিবরণ, আকাশ, রেল, জল ও 
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স্থলপথের কাহিনী বলিতে গিয়া বিমান, ট্রেন, প্রীমার ও মোটরগাড়ীর কথ। 
বলা ভাল। আপন অভিজ্ঞতা হইতে বদি কেহ কিছু বলিতে পারেন তাহাকে 
সান্ধ্য বৈঠকে ডাকিয়া! আনিয়া! গল্প শুনিলে জ্ঞান ও আনন্দ ছুইই লাভ হইবে । 


স্বান্থ্যবিস্য! ও স্ান্থ্যরক্ষা 


উত্রুষ্ট ছবি ও চার্টের সাহায্যে শরীরের গঠন, বায়ুনল, ফুসফুস, হৎপিণ, 
ষকৃত, পাকস্থলী, রক্তচলাচল প্রভৃতি বুঝাইয়া দিলে আলোচনা হৃদয়গ্রাহী 
ভইবে। আজকাল ধ্ফল্স ও ফিল্িপের সাহায্যে শারীরবৃত্ত (7755০19৫5 ) 
এবং শরীরস্থান ( 405000$ ) সম্বন্ধে খুব চিত্তাকর্ষক ছবি !দেখাইবার নানার্প 
স্থবিধা আছে। পঞ্চম বা বষ্ঠ মানে ঘে কোন একখানা অনুমোদিত 
পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে আলোচনা চলিতে গাঁরে। 

১। আনব দেহের গঠন--811059705--পৌঁষ্টিক» 01298196077 
রক্তসংবহন, 70169961০--পাঁচন, 11980019৮-৮পেশী, 16501180015 --শ্বলন, 
[%0:96০7--রেচন গ্রভৃতি দেহযস্ত্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া! সম্বন্ধে মোটামুটি জান। 

২। শরীরের পরিচর্যা চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, দাত, চুল ও হাতপায়ের 
ব্তববিধান। নিয়মিত সময়ে ল্গান? আহার, বিশ্রাম ও নিদ্রা ও ব্যায়ামের 
প্রয়োজনীয়তা । 

মদ, গাজা প্রভৃতি মাঁদকদ্রব্যের অপকারিতা। 

পরিধেয় বস্ত্রাদি, বিছানা বাসনকোসন, গৃহগ্থালীর আসবাবপত্র প্রভৃতির 
পরিচ্ছন্নতা । 

আহার্ধ্য ও পানীয় দ্রবোর যত্র ও সংরক্ষণ । 

৩। গৃহের ্বান্ছ্যরক্ষা--বাঁসগৃহ ও তাহার চতুর্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছ্ 
রাখা। গৃহাত্যন্তরে বামু চলাচল ও আলোগ্রবেশের ব্যবস্থা । নিদ্রাকালে 
ঘরের জানাল। খুলিয়া রাখ! । 


১৪৪ জনশিক্ষার কথা 


গৃহ নির্মাণ প্রণালী-_-পাকের ঘর, পানীয় জলের কুয়া বা টিউবওয়েল, 
গোঁশাল! মলমূত্রাগার ও জলনিকাশের ব্যবস্থা। 

৪। পাড়া ব! গ্রামের শ্বাস্থারক্ষা-_কৃয়া, পুফরিণী, নর্দম। ও রাস্তা 
প্রভৃতির বথাবথ ব্যবহার । হাট বাজার প্রভৃতি স্থানের পরিচ্ছন্নতা । সাধারণের 
মলমূত্রাগার। আবর্জনা, গোময় ও মলমৃত্র ইত্যাদির অপসারণ ব্যবস্থা । 
জলনিকাশের ব্যবস্থা । ডোবা ও জঙ্গল। 

৫ ছোঁয়াচে ও সংক্রামক ব্যাধি এবং মারী রোগ» প্রতিকার ও 
প্রতিষেধ। জলবসন্ত, হাম, ইন্ফ্রুয়েঞ্জা, হছুপিংকফ, ইত্যাদি । 

বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ম্যালেরিয়া ইত্যার্দি। রোগবীজাঙ ও 
রোগ সংক্রমণ । টিকা ও ইন্জেক্শনের প্রয়োজনীয়তা । ভোজ, উৎসব, মেলা 
প্রভৃতি উপলক্ষে সতর্কতা অবলম্বন । 

মাছি, মশা, ছারপোকা, আরশুলা ও ইছুর ইত্যাদির উৎপাত ও 
'অপকারিত।- নিবারণের উপায়। 

৬। গুহ চিকিৎসা ও প্রাথমিক শ্শ্রাষ! 


কৃষিকর্্ম 


১। কৃবিকর্দের প্রয়োজনীয়তা--বিভিন্ন শাখা, যথা, শস্য ও ফলের 
চাঁষ, পশুপালন, পক্ষীপালন ইত্যা্দি। 

২। চারাগাছ ও বৃক্ষ-_মুল, পাতা» কাণ্ড, ফুল, ফল ও বীজের ৰিবরণ। 

১। জমি--বিভিন্ন প্রকারের জমি, চাষের প্রণালী, বীজবপন। 

«| চাষের যন্ত্রপাতি -বিভিন্ন রকমের লাঙ্গল, -তাহাদের ব্যবহারে 
স্থবিধা ও অস্থবিধা। আধুনিক যন্ত্রপাতি,__ভারতবর্ষ ও অন্যান্ত দেশে চাঁষ 
আবাদেরধ্বিভিন্ন প্রণালী । 

৫ | জলসেচ--বিভিন্ন উপায় ও প্রয়োজনীয়ত। 

«€। সার জমির উৎ্পাদনী শৃক্তি- পালাক্রসে চাষ। 
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৭। বিভিষ্ন জাতীয় শশ্য-(ক খাছাশশ্য ; ষথা-£ধান, গম, ইক্ষু, 
বিশশ্য ইত্যাদি। থে )পাট, তুল।, শণ ইত্যাদি। (গ) গরুর ঘাস, বীশঃ 
ঢু, উলুখড়, বেত ইত্যার্দি। 'ঘ) তামাক, চা ইতাদি। (উ) পরগাছ! ও 
ঙ্গল নিয়ন্ত্রণের উপায়। 

বিরাট স্ট্টি-শৃঙ্খলায় (একের পরিত্যক্ত আবর্জন! বা মল অগ্তের থাস্ঠ--- 
ই শুত্রটি লক্ষ্য করা উচিত। অথগ্ড দৃষ্টিতে অপরিষ্কার মল বলিয়া কিছুই 
ই; একের মল অন্তের আহার্য্য, এই বাবস্থায় কোথাও অপচয় ঘটিবার স্থষোগ 
ই, তাই প্রঞ্কতিতে কোনও অভাব নাই, প্রকৃতি স্বয়প্পূর্ণ। খণ্ড দৃষ্টিতে 
শাণী ও উত্ভিদের মধ্যে অক্সিজেন বিনিময়, উদ্ভিদের নিকট প্রাণীর খপ এবং 
পাণীর নিকট উদ্ভিদের খ্বণ। 

জমির প্রকুতি--মাটির মোটামুটি উপাদান, আটাল অংশ, বালির 
মংশ এবং উত্ভিদের রূপান্তরিত ধ্বংসাবশেষ বা হিউমাস। এই তিনটি 
পাদানের নানা অনুপাতে মিশ্রণের ফলে নান প্রকৃতির এঁটেল, বেলে, 
দায়শ, বেলে দোয়া আদি মাটির জন্ম। মাটির রং দেখিয়া গুণাগুণ 
বচার। মাটির সংস্কার সাধন। কোন্‌ মাটিতে কিরূপ ফসল হওয়া সম্ভব। 
স্থ মাটির লক্ষণ, মাটির রোগ ও তাহার প্রতিকার । মাটির প্রাণ বা! সার। 
'ছিদের খাগ্য গ্রহণে জলের অভাব ।. 


সহজ বিজ্ঞান 


সুচনা__পদার্থের তিন অবস্থা; কঠিন, তরল ও বায়বীয়। বাযু,ও জলের 
চয়েকটি সাধারণ ধর্ম; বহমাঁনতা, আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী স্তরবিস্তাস, 
সাকারহীনত1--পাত্রাস্থধায়ী ব। চাপ অনুযায়ী আকার গ্রহণ, লতুত্ব অনুযায়ী 
ঘুর মধ্যে অন্ুপ্রবেশ-বাফুর জলে এবং জলের কঠিন পদার্থেবু মধ্যে 
নন্ুপ্রবেশের ফলে সর্ধত্র জীবের উৎপত্তি ও বাঁস সন্তব হইয়াছে। 


১৩ 


১৪৬ জনশিক্ষার কথা 


[*বয়ন্কদিগকে গিজ্ঞান পড়াইবার সময় একটু অথণ্ভাবে পড়াইতে পাঁরিলেই 
ভাল হয়। স্কুল বা কলেজে যেরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঠ দিবার ব্যবস্থা আছে 
এন্ধপ ভাবে ন৷ পড়াইয়া৷ একই সুত্রের নালা অবস্থায় প্রয়োগে একই ফল যে হয় 
তাহার উপর জোর দেওয়৷ দ্রকার। উদ্দাহরণ স্বরূপ বায়ুর প্রাণপোষকত। 
দেখাইবার সময়ে সর্বত্র বাুব অনুপ্রবেশের ফলে প্রাণের লীলা সর্বক্রই দৃষ্টিতেপড়ে। 

সর্বত্র প্রাণের লীলার 'আঁলোচন! লে আমাদের প্রাচীনপ্দিগের পঞ্চভৃতের 
বিষয় কিছু বলা দরকার। প্রাণের লীলার খ্য়োজন মাটি, জল, বায়ু, সৌরতেজ 
এবং এইগুলির চলাচলের জন্ত ফাক ব। আকাশ । আকাশ তেজে, তেজ বাযুতে 
বাযু জলে এবং জল মাটিতে অনুপ্রবেশ করে বলিয়। সর্বত্র জীবের আবির্ভাব 
সম্ভব হইয়াছে। 

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চভূতের সম্পর্ক কি এবং উহাঁদিগের বিষয়গুলি 
(019) গন্ধ, আস্বাদ, স্পর্শ, রূপ ও শব্ধ সম্পর্কে কিছু বলিতে পাঁরিলে 
বয়স্কদিগের ভালই লাগিবে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানচচ্চার রীতিকে একেবারে 
বাদ না দেওয়াহ উচিত হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান পড়াইতে গেলেই যন্ত্রের 
প্রয়োজন ৷ আমাদের নত দরিদ্র দেশে যন্ত্রের আশা বর্তনানে ত্যাগ করিয়! যতট! 
সম্ভব বৈজ্ঞানক জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা কর। সমীচীন বলিয়! বোধ হয়। ] 

তাপের ফলাফল- তাপে আয়তন বৃদ্ধি; রেল লাইনে ফাক। তাপ 
চলাচলের তিনটি রীতি; সংস্পশ, বিকীরণ এবং তপ্ত বস্ত শীল বস্তর নিকটে 
আনয়ন। তাপ মাত্রার পরিমাণ নির্ধারণ, ভিগ্র, জলের জমাট বাধা ও স্ফুটল। 
টীম ইঞ্জিন। 

বান্ধুতে জলীয় ৰাম্প-_শিশির, মেঘ, কুয়াসা, বৃষ্টি। বায়ু চলাচল। 
দক্ষিণা বায়ু, ঝড় ঝঞ্ী--উপকারিতা ও অপকারিতা । 

সৌরতেজ -_সর্বণক্তির মূলে সৌরতেজ। সঞ্চিত তে্র-_কয়ল!) ক্রিয়মান 
তেন্জ-বিকীর্ণ তাপাদি; শক্জির রূপান্তর) তড়িৎ, চুম্বক, তাপ, আলো, শখ, 
পরমাণুজাত শক্তি, একই সৌরতেজের বিভিন্ন রূপান্তর মাত। 
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ভড়িগ ও চুন্বক-_-তড়িতের আবিফাঁর, তড়িতের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম । 
চগ্ককের ধর্ম, চুস্বক প্রস্তত প্রণালী ; তড়িতের সহিত চুম্বকের সম্পর্ক। কম্পাঁস 
বা দিগ-দর্শন যন্ত্র, টেলিগ্রাফ যন্ত্র । 

সাধারণ কয়েকটি "যন্ত্রের ব্যবহার--আনত তল (1)0117790 1018100 ) 
লিভার, কপি ক, দাড়ি পাল্লা । , 

মিশ্রণ ও মিলন- সাধারণ মিশ্রণ । মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ। 
বাসায়নিক মিলন। জলের উপাদান। সাধারণ মিশ্রণ ও রাসায়নিক মিলনে 
সার্থক্য। ৃ্‌ 

দ্হন--বাধুর উপাদান । লোহায় মরিচা কেন ধরে? অগ্নির উদ্দগতি 
বাধুর সঠিত অগ্নির মৈত্রীভাব | কাপড়ে আগুন লাগিলে আমাদের কি করা 
উচিত। জীবের অন্ন পরিপাক দহনের নামান্তর মাত্র। 


গ্রাম্য জীবনে শিল্পের ব্যবহার ও শিক্ষণ] 

কর্মরান্ত ও নানা অভাবে পীড়িত সাধারণ চাবীকে আপন উন্নতির জন্ত 
স্মিত একটি স্থানে আনিবার উপায় স্বরূপ কতকগুলি শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা 
'রলে মন্দ হয় ন!। চাষী যদি দেখে ধেঁ রথ দেখার অবসরে কল! বেচিবার সুযোগ 
ছে তাহ! হইলে ডাকিয়া আনিবার জন্য বিশেষ কোঁন উদ্যেশগ করিতে হইবে না। 
গ্রাম্য জীবনে নিত্য ব্যবহাধ্যের মধ্যে যে জিনিসগুলির অভাব, প্রথমতঃ 
ইওগুলির গ্রস্তত প্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাক উচিত। তাহার 
* জীবনযাত্রার মান উন্নততর করিবার জন্ত যে ঞ্িনিসগুলির প্রয়োজন 
ধারণতঃ ঘটে, সেইগুলির মধ্যে যেগুলি গ্রামে পাওয়া উৎপাদনে প্রস্তুত করিয়া 
ওয়! সম্ভব, সেইগুলি গ্রস্তত করিবার উপায় শিখাইয়। দিতে পারিলে ভাল হয়। 
। প্রথমতঃ ধরা যাঁউক বাশ। ইহ! গ্রামে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রত্যেক 
হচুষ্গ ভিটার সহিত একটা বীশবাড় থাকে । বাশ হইতে বহু প্রয়োজনীয় 
বাই উৎপন্ন করা চলে। গরীব গ্রামবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রায় বাশ ছাড় 
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একেবারেই চলে না । ঝাশঝাড়ের সংরক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থ। থাকা প্রথম প্রয়োজন 
তাহার পর বাশকে ঘুণ হইতে রক্ষ1 করিবার জন্য জলে পচান ও আলকাত 
মাথানর কথা আলোচন! হওয়া দরকার । একথা অনেকেই জানেন, আব 
অনেকেই জানেন ন! বা আলম্ত বশতঃ করেন না! 

বাশ হইতে মজবুত ঝুড়ি, কুলো, ডালা, ধুচুনি, দরম, চক, জাঁফরী বন্ধ ₹ 
গ্রস্তত করিতে শিখাইলে চাষীর প্রঞ্কৃত উপকার করা হইবে। 

সাধারণতঃ জাতি বিশেষ এই কাজগুলি করিয়া জীবিক1 নির্বাহ ক. 
কিন্তু সকল গ্রামেই এগুলি প্রস্ততের লোক বাস করে নাঃ সেইজন্য 
গ্রামবাসীকে এগুলির অভাবে সময়ে সময়ে বড়ই ' অস্থবিধায় পড়িতে হ 
কুটির-শিল্প হিসাবে এইগুলি প্রত্যেক চাষীর শেখা উচিত। 

বাশ জলে কিছুদিন পচাইয়া লইলে সহজে বাঁশে ঘুণ ধরে না। এই 
পচান বাশ আকার মত কাটিয়া কাটা মারিয়। বেঞ্চি, র্যাক; টেবিল, টুল, ৎ 
ইত্যাদি বহু গৃহস্থের আসবাব তৈয়ারী হইতে পারে। এই উপায়ে কুটি 
বাসীদিগের জীবনের,মান উন্নততর করা সম্ভব । 

তাহার পর গ্রামবাসীর প্রয়োজন দড়ি । আমাদের দেশে পাঁটঃ শন অ 
দড়ির খুব ভাল উপাদান জন্মায় । পুরাতঞ্জ প্রথায় এক! একা বসিয়! দড়ি পাব 
অপেক্ষা ছুই জনে অতি সামান্ধ যন্ত্র সাহায্যে নূতন কৌশলে দড়ি পাকাৰি 
পারিলে অল্প সময়ে অনেক দড়ি পাঞাইতে পারা যায়। এই কাজও 
এমনই সহজনাধ্য যে অল্প বয়স্ক বালকেরাই ইহ! অনায়াসে করিতে পা 
বর্যার দ্দিনে বা হাতে কোন কাজ না থাকিলে বাড়িতে বাড়তে এইরপ ? 
প্রস্তুত হইলে, গ্রামের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দড়ি বেচিয়। গ্রামবাসীর আ! 
একট! নূতন পথ হইতে পারে। 

দড়ি দিয় পশ্চিম ভারতের মত থাট বুনাইতে শিথাইলে অর্থোপার্জন 
হউক, বাশের ফ্রেমে দড়ি দিয়া ছাইয়! বসিবার মাচিয়া বা নিচু চৌবি 
শুইবার সুন্দর থাট প্রস্তত হইতে পারে। পশ্চিম দেশের অধিকাংশ চ 
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দড়ির খাট বুনিবার কৌশল জানে। তাহার! গাছ কাটিয়া চারিটি পান! ও বাশ 
দিয়া ফ্রেমটি প্রস্তত করিয়। লয়; তাহার পর ঘাস কাটিয়া আনিয়! দড়ি পাকাইয়! 
ফেলে এবং উহ! দিয়! খাটটিকে ছাইয়। লয় । এইক্ধপে তাহার! মাত্র শারীরিক 
পরিশ্রমের পরিবর্তে একথানি গুইবার ব! বসিবাঁর মত থাঁট লাভ করে। আমাদের 
দেশের আবহাওয়া গরম। দেশবাসী গরীব, তাই পাতিবার জন্ত মাছুর বা 
কাথা ছাড়া আর কিছু জুটে না'। প্রত্যেকের জন্ত একখানি দড়ির থাট করিয়া 
লইতে পারিলে মন্দ হয় না,সাপ ও বিছার কামড়ের ভয় থাকে না এবং বর্ধাকালে 
বা শীতকালে ভিজ! মাটির মেজেতে শুইয়। ঠ1গ1 লাগিবার ভ্ুও থাকে না। 

জাল, থলে, "চট ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রবা দড়ি বুনিয়! গ্রস্তত 
হয়! পাটদড়ির সতরঞ্রি ব| আসন বুনিয়া লইলে ভালই হয়। গাট ব। শগ- 
জাত শিল্পকে কুটার-শিল্লে পরিণত করা খুব সহজ। 

নারিকেল গাছের ফল হইতে আরম্ত করিয়া পাত। পর্যন্ত গ্রতিটি অঙ্গ 
আমাদের অশেষ কাজে লাগে। জাঁন৷ থাকিলে অনেকগুলি কুটার-শিল্পের 
উপাদান ইহ! হইতে পাওয়। সম্ভব | 

কুশাসন প্রস্তত কর! অতি সহজ সাধ্য ব্যাপার। খেজুর পাত। বুনিয়। 
পাতিবার চাটাই, রৌদ্র হইঙ্তত মাথা বাচাইবাঁর জন্য টুপি ইত্যাদি বন্ধ প্রকার 
চাষী গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রস্তত করিয়া লওয়া বাইতে পারে। 

, বেতন্ুলভ দেশে বেতের ঝুঁড়ি, আসন, চাঁটাই, ধাম, চেয়ার বাক্স আদি 
জিনিসগুলি গ্রস্তত করিতে শেখান উচিৎ। বাজার হইতে বেত কিনিয়। বুনিয়া 
বেচিলে লাভও হয়। 

তাল পাত। দিয়! পাথ! তৈয়ারী করিতে শিখিলে আয়ের আর একটি পথ হম্ব। 

মাচুর কাঠির চাঁষ যে স্থানে সম্ভব, সেই অঞ্চলে মাদুর বুশ্তে শেখান 
দ্রকাঁর। মাছুর বুনিয়া গ্রামের চাহিদ! মিটাইয়াঁও চালান দিতে পারা যায়। 
মাছুর কাঠি কিনিয়াও ইহাকে একটি লাভজনক কুটার-শিল্পে পরিণত করা 
অতি সহজ। 
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ঝিনুক, নারিকেলের মালা, বাশ, টুকরা টিন ইত্যাদি হইতে লামান্ বন 
সাহায্যে বেশ ভাল ভাল বোতাম প্রস্কৃত হইতে পারে। শশাখের গলার মালা 
ভাতে পরিবার নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত কুটির-শিল্পেরই অন্তর্গত | যে গ্রামে 
কোন প্রকার তৈল (নারিকেল, তিল, বাদাম ইত্যান্ি) স্ুুপ্রাপ্য সে গ্রামে 
কাপড় কাচা সাবান কুটারে অনায়াসেই প্রস্তত হইতে পারে এবং নিকটস্থ 
নগরে বিক্রয়ের জন্ পাঠান যাইতে পারে। কাপড় কচ সাবান প্রস্তুত কর 
শিক্ষ। করিতে দুই মাস সময় যথেষ্ট। 

কুটার-শিল্পের জন্ত জাপান বিখাত। তাহাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাজাত 
রীতি-নীতি আমাদের দেশে চাঁলাইতে পারিলে এ গরাব দেশের অনেক অভাব 
ঘুটিবে। অল্প মূলধনে কি করিয়। এক একটি কুটার-শিল্পের পরিচালন! সম্ভবপর 
তাহার খিক্ষা আমাদের গরীব গ্রামবাসীদিগকে দিতে পারিলে অচিরেই গ্রামের 
প্রভূত আধিক উন্নতি দেখ! দিবে । জাপানে এক বাশ হইতেই চৌদ্দশত বিভিন্ন' 
দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এ বিষয়ে জাপানীদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অত্যাশ্চধ্য বলিলেও 
চলে। বাশের রডিন বোতাম, জুতাঃ পেরেক, পদ্দ। এমন কি অতি সৌখীন 
মেরেদের ব্যাগ পত্যন্ত জাপানী গ্রামবাসীর! প্রস্তুত করে এবং আমেরিকার মত 
শিল্লোন্ত দেশেও চাঞান দিয়া বছ অর্থ উপার্জন করে। কুটির-শিল্পরূপে বাশ 
»ইতে কগন করিয়! কাগঞ্জ প্রস্তত করিতে পার! যায় তাহার পথ খাদি প্রতিষ্ঠান 
আমাদিগকে দেখাহয়াছেন। জাপানীর! কলে প্রস্তুত কাপড় বিদেশে চুলান 
দেয়, নিজের! কিন্তু কুটির-শিল্পজাত বস্ত্র ব্যবহার করে। জাপানে এক একটি 
শিল্প শিখাইতে দুই মাস সময় লাগে । আমাদের দেশে বয়স্কদিগের লেখাপড়া 
হিমাবাধি আক্ষরিক (বদ্যাশিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে এ সময়ের মধ্যে এক-একটি 
কুটার-শিল্প শিখানি অনায়াসেই সম্ভব। 

পৌর*বিজ্ঞান 

১। স্থানীয় স্বায়হ্বশাসন ব্যবস্থ/--গ্রাম্য-পর্চায়ত বা ইউনিয়ন 

বোর্ড, জেল! বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি ; ইহাদের গ্রত্যেকটির গঠনতন্ত্র ও 
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কাধ্যপ্রণালী | স্বাস্থ্য ও শিক্ষা । গ্রাম, মহকুম। ও ভিলা: গাদেশিক শাসন- 
কাধ্যের সুবিধার্থে বিভাগগুলির মোটামুটি বিবরণ 

২। সাধারণ শাসন ব)বন্থ।--(ক) প্রার্দেশিক বিধান সভা ও 
বিধান পরিষদ, (খ) কেন্দ্রীয় লোকসভ। ও রাষ্র পরিধ, (গ) বিচার ব্যস্ত । 
দেওয়ানী, ফৌজদারী ও জুরীপ্রথা, দেশে শান্তিরক্ষার জন্ত গ্রাম্য চৌকিদার 
প্রথ৷ ও পুলিশী ব্যবস্থা এবং দেশরক্ষার জন্ত জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর 
ব্যবস্থা । ঃ 

৩। জনজাধারণ। (ক) জনসংখ্যা, জাঁতিবিভাগ, অস্পৃশ্ঠতা ও 
সমাজে নারীর স্থান, (খ) ভারতের নান। ভাষা ও লিপির মোটাগুটি পরিচয়, 
একটি সাধারণ ভাষার (01189, হ1798) প্রয়োজনীয়তা, (গ) ভারতের ধর্ম, 
অন্ত ধন্ সম্পর্কে উদারতার প্রয়োজনীয়তা! ৷ 

৪। (দেশের অম্পঞ্*--(ক) কৃষিজাত ও বনজ ফসল; খনিজ ও শিল্পজীত 
সম্পদ, (থ) অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতের একটি প্রদেশের অন্ত প্রদেশের 
উপর নির্ভরশীলতা, নানা খাতে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়) আয় ব্যয়ের এক্ষটা 
নমুনার পরিচয়, (ঘ) গ্রামের আত্ম'নর্ভরশীলতা। 

৫। ব্যন্তি ও রাষ্ট্র-(ক) গ্রার জন্য রাষ্ট্র কি করে, (খ) দুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালননীতি ও প্রব্েগ বিধি, গে) রাষ্ট্রের এতি এরজার বর্তব্য, 
-রাস্ট্রাহ্গত্য ও বাষট্রবিধি পালনে অবিচলিত নিষ্ট। | 

৬। প্রজার ব্যক্তিগত অধিকার। (ক) নিয়ে বাস করিবার 
অধিকার, (খ) জীবনধারণের জন্য যাহা যাহ প্রয়োজন তাহা খাটিয়া 
পাইবার অধিকার, (গ) আপন আপন বিবেকান্ষায়ী নিব্বিদ্থে ধন্দম পালনের 
অধিকার, (ঘ) স্বাধীন সত প্রকাশের অধিকার। 

৭] ভারতের শাসন তন্ত্র--.মাটামুটি বিবরণ। 

অধিকাংশ স্থলেই মানচিত্র ব! চার্টের ব্যবহার প্রয়োজন হইব এবং 
'বিবরণগুলি খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হওয়া! দরকার । 


১৫২ জনশিক্ষার কথ! 


গাহস্থ বিজ্ঞান 

১। বাসগৃহ ও উহার চারিপাশ-_(ক) বাসগৃছের চারিপাশ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ শ্রবং আবর্জনা বাসগৃহ হইতে দূরে লইয়! গিয়া সারগাঁদায় 
ফেলা, (খ) বাশগৃহের সংলগ্ন পিছনের জমিতে ছোট একটি সব.জীবাগান এবং 
সম্ভব হইলে সম্মুথে একটা ফুলবাগান কর! যাইতে পারে ।* সব.জীবাগানে লাউ, 
শশা, কুমড়া, সীম, বেগুন লঙ্কা, উচ্ছে, করলা, ইত্যাদি গাছ লাগাইতে পারা যায় 
এবং ফুলবাগানে গাঁদা, জবা, দোপাটী, বেল ইত্যাদি ফুলগাছ লাগাইতে 
পার| যাঁয়। (গ) বাসগৃহের মধ্যে একটি মাঝারি ধরণের উঠান থাঁকা দরকার । 
ঘরের কোলে উভয় দিকে দালান থাকা উচিত। গৃহস্থালীর তৈজসপত্রার্দি বেশ 
ভাল করিয়। মাঁজিয়। সাঁজাইয়া রাঁখিবার অভ্যাঁস করা দরকার । ঘরগুলি লেপিয়া 
নিকাইয়। ( মাটির হইলে ) ব! ধুইয় মুছিয় ( পাকা বাড়ী হইলে ) বেশ পরিকর 
পরিচ্ছন্ন রাখ! শ্বাস্থাকর। হাতে প্রস্তত বিছানা ঢাঁকা ব1 চাদর, বালিশের 
ওয়াড়, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি কেমন করিয়। তৈরী করিতে হয় তাহা শিখা দরকার । 

২। খ্বান্ত ও পাকপ্রণালী-_-পুষ্টিকর ও সহজ প্রাচ্য খাগ্য সম্পর্কে 
মোটামুট ধারণ; কলাঃ ছলা ও মুগ, নারিকেল গুড়, পলাও» বিলাতি বেগুন 
বা টমাঁটে। ইত্যাদি শস্তের বিবরণ । পাকপাত্র ও থাগ্য কেমন করিয়। পরিক্ষার 
রাখ! যায়; পিপীলিক! ও মাছির উপদ্রব এবংৎ্ধূল। ও আবর্জনা হইতে খাদ্য 
বাঁচাইবার উপায় । ভেজাল থাগ্ সম্পর্কে ধারণ এবং ভেজাল ধরিবার উপায়। 
বাসি ও পচ। থাঞ্চ গ্রহণের অপকারিত!। 

৩। জামা ও কাপড়-_কাপড় ও জাম! সাবান দিয়া কাচিবার প্রণালী 
দাড় ও নীল দিয়া শুকাইয়। ইস্ত্রি করা। জেলাই-- ফতুয়া, সেমিজ, সায়, 
স্সাউজ, ফ্রক, পাজামা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্রাদি। বোনা গরম 
সোয়েটার, মোজা, গলাবদ্ধ ইত্যাদদি। 

৪1-*৫সব1--লাধারণ রোগে (জর, পেটের অন্থুখ, আমাশা, থোস 
পাচড়া ইত্যাদি ) সেবা । 


পরিশিষ্ট ১৫৩ 


কে) রোগীর পথ্য প্রস্তত ; সা, বাপি, ঘোল, ছানার জল, পোরের ভাত, 
মাছের ঝোল, মাংসের হপ ইত্যাদি ! 

(খ) ক্যালসিয়াম, আদা, জোয়ান, নিমতেল, টিংচার আইওডিন, বোরিক 
য্নাসিড ইত্যাদির বাবহার। 

(গ) সেক দিবার ((0199)98108) নানা গীতি; শুকনা গরম, ভিজা 
গরম। রোগীকে বাতাস করিবার রীতি । জলপটি দিবার বিধি। 

(ঘ) ফুলে কমাইবার ব্যবস্থা । সাধারণ লতাপাতার ব্যবহার । 

(ড) প্রাথমিক চিকিৎসা (দ্র1258 &10) 7 রক্ত থামান, পটী বাধা, বিছা! ব। 
সাপের কামড়ে ও জলে ডুবিলে আশ কর্তব্য । গৃহপালিত পশুর সাধারণ 
রোগের চিকিৎসা । হঠাৎ কেহ মুচ্ছিত হইলে এব্‌ং পাগল। শুগাল বা কুকুরে 
কামড়াইলে কি কর! প্রয়োজন 


ওরিয়েন্টের শিক্ষা-নীতির বই ॥ 


সমাজ ও শিশুশিক্ষ। | 
সমাজ শিক্ষার ভাঁমকা। | 
জনশিক্ষার কথ!। 

সমাজ ও শিশু-সমাক্ষা। 
নৃতন শিক্ষা । 

বুনিয়াদী শিক্ষা । 

বুনিষ্াদী শিক্ষা-পদ্ধতি । 
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ১ম । 
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ২য় । 
বুনিয়াী শিক্ষা-পদ্ধতি ১ম | 
বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন। 
শিক্ষার নৃতন পথে। 
প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ। 
বয় শিক্ষা । 

শিশু-পরিবেশ | 

শিক্ষক শিক্ষণ-প্রবেশিকা । 


প্রতিভ। গুপ্ত । পাঁচ টাকা ॥ 
নিখিলরঞ্জন রায় | আড়াই টাকা ॥ 
নিথিলরগ্রন রায় । * তিন টাকা ॥ 
প্রতিভ। গুপ্ত । আট টাকা ॥ 
প্রহলাদকুমার প্রামাণিক | দুই টাকা ॥ 
বিজয়কুমার ভট্টাচার্য । দুই টাকা | 
বিজয়কুমার ও সাধনা | দুই টাকা ॥ 
অনিলমোহন গুপ্ত । ছুই টাক ॥ 
অনিলমোহন গুপ্ত । তিন টাকা ॥ 
অনিলমোহন গুপ্ত | দুই টাকা | 
অনিলমোহন গুপ্ত । আড়াই টাক ॥ 
ক্রতিনাথ চক্রবর্তী । ছুই টাকা! ॥ 
অনাথনাথ বঙ্ছু | এক টাকা ॥ 
ফণিভূষণ বিশ্বাস। তিন টাক। বার আন৷ ॥ 
সমীরণ চট্টোপাধ্যায় । পাঁচ টক! ॥ 
বিমল দাশগুপ্ত । দুই টাক1॥ 


শাস্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা । স্ধীরচন্ত্র কর। সাড়ে তিন টাকা ॥ 


প্রাথমিক শিক্ষা! | 
্স্থাগার ও গ্রস্থাগারিক। 


রেণু মিন্র। চার টাক! 
রাঁজকুমার মুখোপাধ্যায়। চার টাকা ॥ 


॥ ওঁরয়েন্ট বুক কোম্পানি ॥ কলিকাতা ১২ ॥ 


